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ভমিকী" (৩ রঃ 
ধু অন্দিনীকৃমার দত্ত প্রণীত স্কণ্ম যোগ” ও 
হইল। সঙ্গলিত "রামুসারে গন্থখানি সম্পূণ হইলে বৃহদায়তন 
হইত কিন্তু এমবএর রোগজার্ণ দেহ হইতে সে সঙ্গী সিদ্ধির 
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সন্তান! "15 0, অগহ। কন্মা যোগের আদর্শ সঙ্গান্ধে স্কুল স্থূল 
বত. লি িপবদ্ধ করা ভইয়াছে। উভা ১৩২৩২৪ জন 
“দন ও অন্মব।নী" পত্রিকায় দিত হইয়।ছল। তজ্ভন্য উল্ত 
পর্রিক'র পরিচ।লকত,এর নিকট আমরা কুতজ্ আছি । 

স্বদূর অচাতে কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গান একদিন যে বিশবিশ্রত 
শঙ্খধ্বনি উঠিয়াছিল, এপুন্তক খানি ভাভারই একটি প্রতিধ্বনি 
ত্র। প্রতিপাগ্ বিষয়গুলি প্রধানত আভগবদগীতা অবলম্বনে 
লখিত হইলেও ইহা বিভিন্ন জাতির সুক্ত, দৃষ্টান্ত ও উপদেশে 
নমুচ্চল হইয়াছে । এন্তকার দেখাইয়াছেন এই কম্মযুগে নিক্দাম 
ম্মযোগ ভিন্ন উদ্ধাযের অন্য পন্ছ| নাই ; জাঠায় উত্থান পভন 
কন্মা নিরপেক্ষ হইতে পারেনা; এক দিকে কশ্মকুণ অকাল 
সম্গগাসী, অন্যদিকে কশ্মাসন্ত ঘোর বিষয়া--উভয়েই সমাজড্রেহী; 
কম্মদ্বারা সসাম অনু অসাম ভূমা হইতে পারে : জদয়ে হৃদয়ে 
সচ্চিদানন্দকে প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারিলে কর্ম্মযোগ মাত্র কর্ম 
ভোগেই পধাবসিত হয়; এই নিঙ্কাম কম্মমরযোগ বিষণ প্রীত 


8৮ 


ও লোক সংগ্রহাথ, এই ছুই প্রকারে অনুভিত হইতে পারে; বন্ধ 
প্রাতি, শব প্রীতি, দেখ প্রাতি সাদানঞা প্রাচি, বিএমানব প্রাতি, 
জান প্রাঠি, ও সর্ণনবাপা ইবিষ্প্রাতি হাতে উভয়বিধ কশ্ম- 
যোঃগর প্রাণাদনা আসিতে পারে । যে সনাতন স্বনকর্থা। সর্বন 
সদালনদ বিরাট পুরুম এঠ জগদ্মান্র সর্নবিধ বাপার নিয়ুসিত 
€ শুঙ্থলিই বরাতিছেন, হাতার সভিত পকাস্থা সম্পাদন করিতে 
ইল ভাঠারহ গান, প্রেম। পণা নি নিজ্ঞ জাবান কশ্মমোগ 
দারা প্রতিচিত করিতে ঠঠবে। সিকাগা ধন্ম-মহাম লী, হেগ 
আহুদাতিক পশ্মাদিকরণ, আন্তজাতিক বাণিজাতরা দুলে এই 
পিশ্পা।পা মর পরিবার সংস্াপনে উদ্যোগ করিতেছে মাত। 
পাশ গতাকার ভাফণতর কুরুক্ষোতের পরিণামে যে সুফল ফলিবে 
ঠককার আশা করিয়াছিলেন, তাহা কাল নাই বটে, কিন্তু তিনি 
মন করেন মে পরার গতি তদভিমুখান তইয়াছে এবং 
»তগবানর গদাঘাত আচিরে অভ পরিণতির সন্্রাবনা (দেখা 
হাতা | পুণাহ্রাক আমছিবেকানন্দের কগে কগ মিলাইয। 
ঠািকার ভারত বাসাতক কম্মুমাণ উদ্ধ দা করিতেচছেন। আমরাও 
সলি নিয়ত বৃরকশ্ম হা এই “কুক কুক” মন্ত্র আবার এই 
পথ। কতক পন্মাক্ষেতে পরিণতি করুক । 

প'পশালি 
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কুদ্মভা।ঘ। 
সংসার কর্মভূমি । ভৃগু, ভরদাজকে এই পৃথিবা দেখাইয়া 
কহিলেন, “কম্দ্ভূমিরিয়ম” । বিশ্ব কর্দময়। কর্ম সৃষ্টির 
ভিন্তি। উদ্দাম উচ্ছক্থল অনুরাশি (077563) সুশৃখল স্বযস্ত্িত 
বিশ্বে (0057005) পরিণত হইল কাম্ম। সৃষ্টিবিধত কম্মে। 
স্রয়ং ভগবান্‌ মহাকণ্মী। কশ্মে সষ্টি, বাম্ম পালন, ক্মে' 
সংহার । বিধাতা এই ব্রঙ্গা গুচের মহাগুচন্য ; স্বাবরদমাত্থক 
বিশব1পা এই মভাপরিবারের যাচার বাহ! প্রয়োজনীয়, যথাধথ- 
রূপে নিভাকাল ফোগ'হঙছেছেন বিশ তথ তোহঙথান বাদ ধাচ্ছা- 
শ্বভভ্যঃ সমাভাত ৮ (ঈশে:পনিষত, ৮) 
গীতার ভগখান্‌ আভ্ভুনাক বধিঠেছেন ১ 
নমে পার্থাত্ত কডন)ং বিষু জোকেষু বিঞ্চন। 
নান্বাগুমপাপ্রণং বু এব ৮ কম্মণি ॥ 
শগ'দগাতা ৩, ২২। 
০৮ হে পার্থ, আমার করবা কিছু না, এক (তনলোকে আমার 
অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্যও কিছু নাহ; ভখাপি আমি কশ্মে,প্রবৃঞ$ 
রহিয়াছি।, 


কর্মযোগ 


কর্ম্মণামী ভাস্তি দেবা; পরত্র 
কল্মীণৈবেহ প্লবতে মাতরিশ্থা 
অহ্বোরাত্রে বিদধৎ কন্্মণৈবা- 
তন্দ্রিতো শশ্বছুদেতি সৃষধ্যঃ ॥ 
মহাভারত, উদ্যোগপর্বব, ২৮ ৯। 
-পরলোকে দেবগণ কম্বল, দীপামান, কন্মবলে বায়ু 
প্রবহমান, কর্মাবলে অছোরাত্র বিধান করিয়া অতন্দ্রিতভাবে 
সূর্য্য উদ্দিত হইতেছেন ।' 
মাসাদ্ধমাসানথ নক্ষত্রযোগানতক্দ্িশচনদ্রমাশ্চাভাপোত | 
অতক্ভ্রিতে! দহতে জাতবেদাঃ সমিদ্ধমানঃ 
কনা কুব্বিন প্রজাভ্যঃ ॥ 
, এ, ১০। 
- চন্দ্রমা অতন্দিতভাবে পক্ষ, মাস, নক্ষত্রযোগ প্রাপ্ত 
হইচেছেন; অগ্রি সমিদ্ধমান হইয়া] আতন্দিতভাবে প্রজাগণের 
কন্মসাধন করতে প্রজ্জলিত হইতেছেন।। 
অতক্দ্রিতা ভারমিমং মহান্তং 
বিভন্তি দেবা পৃথিবী বলেন। 
অতন্দ্িতাঃ শীপ্বমপা বহস্তি 
সম্ভপযস্তাঃ সর্ববড়ুতাঁনি নদ্যঃ | 
এ, এ, ১১। 
দেবী পৃথিবী বলের ত্বারা অভন্দ্রিতভাবে এই মহাভার বহন 


কর্মমতৃমি ৩ 
করিতেছেন; যাবতীয় ভূভগণকে সম্তপ্ত করিতে নদীগণ 
অভঙ্দ্রিতভাবে দ্রুত জল বছন করিতেছেন ।” 

অতন্দ্রিতো বর্ষতি ভূরিতেজাঃ 
সম্মাদয়নন্তরীক্ষং দিশশ্চ। 
অতক্দ্িতো ব্রঙ্ষচধ্যং চচার 
শরেষ্ঠতবমিচ্ছন বলভিদ্দেবতানাং ॥ 
ধী) এ ১২। 
_ “আকাশ ও দিক সকল নিনাদিত করিয়া মেঘ অতন্িতভাবে 
বারি বর্ষণ করিতেছেন ; দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ইচ্ছা করিয়া 
ইল্দ অতন্দ্রিতভাবে ব্রহ্মচর্ধ্য পালন করিয়াছ্ছেন।' 
সকলেই আভক্দিতভাবে কশ্মে নিযুণ্ত' । মৃহাত্মা। কার্লাইল 
এই বিশ্বের অভন্দ্রিত কশ্মামুষ্ঠান দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন 
“দু1000 15 11015171৮656 9010 77 1000106 
50010121190 ১006 ৮০0) 19 40, ?”-এই বিশ্ব কি? 
ইহ] কৃ ধাতুর অনন্তরূপ |. 
কন্মভিন্ন এ জগতে কাহারও তিষ্টিবার সাধ্য নাই। গীতায় 
ভগবান অভ্রনকে বপিতেছেন 2 
নহি কশ্চিত ক্ষণমপি জাতু ভিষ্ঠত্যকশ্মকত। 
কার্ধাতে হাবশ:ঃ কর্ধ্দ সর্ববঃ প্রকৃতিজৈ্ গৈ: ॥ 
ভগবদগীতা ৩, ৫। 
শরীর যত্রাপি চ তে ন এসিধ্যেদকর্ম্মণঃ | 
ভগবদগীত1 ৩, ৮। 
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_ “কর্ম না করিয়। কেহ ক্ষণমাত্রও তিঠিতে পারেনা, সকলেরই 
প্রাকৃতিক গুণের দ্বারা চালিত জইয়া অনিচ্ছাসন্বেও কার্ধ্য 
করিতে হইতেছে ।' “কম্্না! করিলে তোমার শরীর-যাত্রাও 
নির্লাহ হইতে পারে না। 

তোমার জীবিকা নির্বাহের জন্য যে সামান্য কতিপয় 
তণুলকণা-স:গ্রহ প্রযোজনীর, তাহাও কর্মাপেক্ষ। অন্য 
প্রয়োজন না থাকিলেও, মাত্র আত্মরক্ষার জন্যও প্রত্যেক ব্যক্কির 
কর্ম করিতেই হইলে এ 

আত্মরক্ষা ও জগত রক্ষার জন্য সকলেই কম্মচক্রে ঘৃর্ণা়মান। 
যে গহে বাম করি, যে আসনে উপবেশন করি, যে শব্যায় শয়ন 
করি, যে লন্স পরিধান করি মে ভক্ষা আাহার করি. সমস্তুই 
কম্মে্ব 

হামার জন্য £কবল আমই কণ্ম করিতেছি, তাহ] নহে: 
এট মা শুনিলাম সুধা, চন্দ্র, অগ্সি, নায়, বরুণ কি ভাবে 
নিরন্তর আমান সেবা করিতেছেন । কত কোটি কোটি প্রাণী 
আমার জনা অবিশ্রান্ত খাটিভেছে। আমার বাড়ী, আমার 
বাড়ী বলিঝ। মে শ্ান নির্দেশ কমিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হই, 
একবার (চস্তা করুন, সেও স্থানটি আবাসযোগা করিতে কত 
কভ লোক ভাহাদিগের শারীরিক ও মানসিক ক শক্তি ব্যয় 
করিয়াছেন! খাতাতপ হইতে আমাকে রক্ষা করিতে যে 
গৃহখানি নিশ্মি হইয়াছে, ইহার প্রহ্থযেক উপকরণ আবিষ্কার ও 
সংগ্রহ করিতে কত লদ লক্ষ লোক অবিশ্রান্ত পরিশ্রীম 


কর্শাভূমি ৫ 


করিয়াছে তাহা ভাবিতে গেলে মন স্তম্ভিত হয়। যে অন্ন- 
ব্প্রনাদি ছার! প্রত্যহ ক্ষুধানল প্রশমিত করি, কিম্বা যে বস্ত্খণ্ড 
দ্বারা লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকি, ইহার প্রত্যেক বস্তু ষেমে 
পদার্থের সংষোজনায় প্রস্তুত ভইয়া থাকে, দেই পদার্থগুলি 
আবিষ্কার ও যে প্রগালীতে »ধযুক্ত করা প্রয়োজন, তাহা 
উদ্ভাবন করিতে কতযুগে কঙলোক গলদঘণ্ম হইয়াছে, চিন্তা 
করিলে অবাক ভইতে হয়। ক্ুত্র অপোগণ্ড শিশু ছিলাম, 
সামান্য মশকাদি দুর কারবার ক্ষমতা ছিল না, কত লোকের 
কতাবিধ কম্মের ফলে এত বড় হইয়াছি--তাবিতে প্রাণ কুতজ্জতা- 
রসে আপ্রত হয়। বাহিরের শখ সাচ্ছন্দোর জন্য কত 
লোকের নিকটে খণী; আবার অন্তরের বল, বুদ্ধি, জ্ঞান, 
সঞ্চার প্রভৃতির জন্য জীবিত, মৃত, কত গণ্য লোকের নিকটে 
পণী আচি। আবার, আদার তামার এ জীবনে যে তন 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহা বাহাদিগের ছারা রক্ষিত ও সন্বদ্ধিত 
হইবে, সেই ভবিব্যদ্বংশধরগণের নিকটেও ত পশী ! কেবল কি 
মনুষ্যের নিকটেই খণী? কত ইতর পশ্থ আমাদিগের জন্য 
শরীরের রক্ত জল করিতেছে এবং কত কস্ট সা করিতেছে, 
ইহা কি অমর প্রত্যক্ষ করিতেছি না ? উ্িদ জগত আমাদিগের 
প্রাণ রক্ষ। ও নুখ স্বাচ্ছন্দোর ভ্রন্য কত উপায়ন লইয়া উপস্থিত ! 
জীবসমাজ ছারা পুষ্ট ও বদ্ধিত হইয়৷ যদি সেই সমাজরক্ষা ও 
উন্নতিকল্লে কর্ম করিতে প্রস্তুত না হই, তবে আমরা নিতান্তই 
কৃতদ্ব। 


তু কর্মযোগ 


বিশেষ, আত্মোক্নতিও কর্্মতিন্ন সম্ভবপর নছে। স্বকল্যাণ 
সাধন জন্যও সকলেরই বর্দের প্রয়োজন। সংসারদোলায় 
আন্দোলিত না হইয়া কেহই পরমপুরুযার্থোপযোগী গুণগ্রামের 
অধিকারী হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ ক্বয়ং বলিতেছেন ৫-- 
ন কর্ম্মণামনারস্তানলৈঙষশট্যং পুরুযোহস্স,তে। 
ন চ সন্নাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচছতি ॥  £ 
ভগবদগীতা ৩, ৪। 
কর্মের অনুষ্ঠান বা করিয়া কেহ জ্ঞানলাভ করিতে পারে 
ন1; কন্মত্যাগ করিলেই সিদ্দিলাভ হয় না?” 
মহষি বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্্রকে বলিতেছেন £-- 
রাম রাম মহাবাহে মহাপুরুষ চিন্ময় । 
নায়ং বিশ্রান্তিকালো৷ হি লোকানন্দকরোভব | 
যালল্লোকপরামশে! নিরূটো নাস্তি যোৌগিনঃ! 
তাবদ্রুটদমাধিত্বং ন ভবতোব নিম্মলম্‌॥ 
তস্মাড্রাজযাদিবিষয়ান্‌ পর্য।লোকা বিনশ্বরান। 
দেবকাধ্যাদিভ।রাংশ্চ 'ভজ পুত্র স্তখীভব ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ | নির্ববাণ। পূর্ব, ১২৮, ৯৬--৯৮। 
ছে মহাবাছু, চিন্ময় মভাপুরুষ রাম, এখন তোমার বিশ্রামের 
সময় নহে, লোকানন্দকর হও। যোগার যদবধি লোকযাত্রা- 
কন সম্পন্ন না হয় তদবধি নিম্মল সমাধিত্ব ঘটে না। অতএব 
নশ্বর রাজ্যাদি বিষয় পর্যযালোচন। করিয়া দেবকাধ্যাদিতার 
তঙ্সনা কর, ততবার পুত্র, সখী হও ।, 


কর্শাভূমি থ 
ছত্রপতি-শিবাজী-গুরু প্রীরামদাস স্বামী বলিয়াছেন $- 
আধী' প্রপঞ্চ করাবা নেটকা। | 
মগ ঘ্যাবে পরমার্থবিবেকা ॥ 
দাসবোধ ১২, ১; ১। 
_-প্রথমে সুন্দররূপে প্রপঞ্চের কারা করিবে, পরে পরমার্থ- 
বিবেক গ্রহণ করিবে 
কি ভাবে প্রপঞ্চের কাধা করিতে হইবে, ভাহাও বলিয়া- 
ছেল ৩৮ ৫ 
গপঞ্ করাবা নেমক। 
পাহা'বা পরমার্থবিবেক | 
জেনে করিতী উভয়ে লোক । 
সন্ত হোতী ॥ 
দাসবোধ ১১, ৩, ২। 
'সংযতভাবে প্রপঞ্চ। করিবে ও পরমার্থবিবেক বুঝিতে 
থাকিবে; ইহাদ্বারা উভয় লোক সন্থষ্ট হইয়া থাকে ।” 
বত প্রপঞ্চসেবা ভিন্ন কেহই মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, 
উপেক্ষা প্রভৃতি আয়ত্ত করিতে পারে না; শুরধন্মাধিকারী 
হন না। কাহার প্রতি করুণা করা হইবে? সংসার- 
সম্বন্ধ না থাকিলে কাহার সহিত মৈত্রী করা হইবে? 
কাহার আনন্দে মুদিতা প্রকাশ পাইবে ও কাহার দ্বেষ ও 
1 উপেক্ষা করিবে? সংসারকশ্ম ভিন্ন আত্মজ্ঞানলাভের 
সোপান নিত্যানিত্যবস্থবিবেক,  ইহাদৃত্রার্থথফলভোগবিরাগ, 


৮ কম্মযে:গ 


শমদমাদি ষটকসম্পত্তি ও মুমুকষত্ প্রতিষ্ঠিত হইবে কি প্রকারে? 
অনিত্যের সংস্পর্শে আমিলে তবে ত নিতোর সহিত তাহার 
পার্থক্য বুঝিব। ইহপোকে ও পরলোকে কি ফল লাভ করা 
যায় জানিলে এবং তাহার আনত্যত্ব হদয়ঙ্গম হইলে তবে ত 
তন্ঠোগে বিরাগ জন্মিবে। বহিরিল্ছ্িয় ও অন্তখিন্দ্রয়ের নানা 
প্রকার বিপত্তির বিষয় উপাস্থত হইলে তবে ত শমদমাদি 
সাধনের চেন্টা হইবে । কর্ডে না পডিলে তিতিক্ষা আপিবে 
কোথা হইতে? বিষয়ান্ুভবের দোষ লক্ষিত হহলে তবে ত 
উপরতি। উপরতি হলে তৎপরে সমাধান এবং গুরু ও 
বেদান্তবাক্যে শ্রদ্ধার তায়। বন্ধনবোধ হইলে তবে ত মুমুক্ষুত্ 
*আসিবে। আমাদিগের সংসারের ভিতর দিয়া চলিতে চলতে 
পথ পরিদ্ধার হহবে; অনেক ভুম হইবে অনেকবাও পদদ্যলন 
হইবে সত্য; কিন্তু তাহাই কঃপ্রদ হইবে, তাহা হইতেই 
ত্রম-নিরাস হইবে, সতাপন্থা ফুটিয়া উঠিবে, প্রেম-প।বত্রভায় 
মণ্ডিত হবার অনুষ্ঠান চলিতে থাকিবে । ইহা ঘটে 7খিয়াই 
রবীন্দ্রনাণ ভগবানক বলিয়'ছেন 2 
“শত ছিদ্র দরে জীবন 
বাশী বাজাও হে।” 

গরমার্থাভিমুখ মর্থাৎ আত্মমোক্ষ ও জগন্োক্ষাভিমুখ কন 
করিতে গিয়া যে ভ্রমে পতিত হই, সাদচ্ছাবলে তাহ! দূর হইয়া 
যায় এবং আনন্দ ও সত্যের পথ খুলিয়া যায়। কনা শত ছিদ্রের 
ভিতর দিয়! অপূর্ব বংশীধবনি করিতে থাকেন। 


কর্খ্হৃমি ৯ 


এইরূপ কন্মের দ্বাণাইট ভগত উন্নত হইতেছে । এইরূপ 
কন্ম করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যে বাক্তি এইরূপ 
কপ, জীবনের ব্রত করিয়া লন, তিনিই প্রকৃত মনুষ্য এবং যে 
জাঠি এইরূপ কর্ম্মসাধন জন্য সর্পপদা সচেষ্ট, দেই জাতিই 
উন্নতির পদবীতে আরোহণ করেন! যে মন্প্রদায় সর্বাপেক্ষা 
উৎকৃষ্টরূপে এইরূপ কম্ম সম্পন্ন করেন, সেই জম্প্রদায়ই 
জগতের শীর্ষগ্থানীয়। ইতিহাসের পর্যন্ততে পংক্তিতে এই তথা 
প্রমাণিত হইতেছে । পুথিবীর মহাজনগণ এইরূপ করিয়াছেন 
ঝলয়াহ মহজন । পু 
এইদিকে যেদেশ ও যে জাতি যতদুর অগ্রসর হইয়াছেন, 
সেই দেশ সেই জাতি জগতে তহুদুর শ্রেষ্ট হইয়াছ্ছেন। 
প্রাচীন রোম যভদিন এট ভাবে আন্ুপ্রাণিহ ডিজেন, 
৮ ততাঁদস সন্ত ভগঙের পুজাত ভিলেন 5 1যই এই ভারটি, 
হাগ কারলেন, অমন, ভাহার গদতান্তে স্থান পাইবার 
যোগ্য নহে যাহারা, হাহাদিগের পদলুহিত হইতে হইল। 
ভারত ষতদিন এইরূপ বর্্া করিতে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর ছিলেন, 
ততদিন পৃথিবীর শিরো;্র ছিলেন; চতুর্দিকে তাহার নামে 
জয়ধবনি পড়িত; (রাই এই ভাব হইতে বিচ্যুত হইলেন, অমনি 
কলঙ্কের পদর! মন্তকে উঠিল । 
এই ভারতবর্ষে খন আর্দাগণ কর্নার গৌরবের উচ্চ্ম 
শিখরে আরোহণ করিলেন, এবং দেখিলেন যে এই 'স্বজলা 
হুফলা” ভূমিতে এরূপ পধ্যাপ্ত অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে যে 


১৪ কর্মযোগ 


তাহা দগের জীবিকানির্ববাহের জন্য কর্মের বিশেব প্রয়োজন নাই, 
তখন কন্মের প্রত সহজে তাচ্ছিল্য উপস্থিত হইল। শরীর- 
যাত্রা এই দেশে অনায়াসসাধ্য বলিয়া তাহ! অনাদরের বিষয় 
হইল; এবং শরীরযাত নির্ববাহের সহিত নৈতিক ও আধ্যা- 
নিক উন্নতি কিরূপ সংশ্লিন্ট তাহা দৃষ্টির বহিভূতি হইল। 
জীবিবানিধায়ী বহিম্মুখ কম্ম নিতান্ত অকিঞ্চিতকর বলিয়া 
প্রতীয়মান হইল; কিন্তু তাহাই অন্তন্ুধ করিয়া লইলে 
বাছিরের মঙ্গল যেন্ুপ, সংসাধিত হয়, অন্তরের মঙ্গলও তেমনি 
সাধিত হয়, থাবে__ইহা ধারণার বিষয় রহিল না। ন্ৃতরাং 
অগ্রাণিগণ কন্মরকে অবহেলা করিয়া, মাত জ্ঞান ও ভক্তিকে 
জীবনের পরম্সাধা নিদ্ধীরণ করিজেন, এবং নিলশ্রেণীর 
বাক্তিগণ কর্ধাদ্ার নিয়মিত না হওয়ায় উচ্ছল হইয়া পড়িল। 
ইহাই ভারতের পতনের সুত্র! দাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া 
তপস্যা করিতে লাগিলেন, তাচারা সাধু মহাপুরুব বলিয়া 
পরিচিত হইলেন; এনং বাচার সংসারী রহিলেন, জগতের 
মঙ্গলের সহিত তাহাদি'গর লকীর় মঙ্গল কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে 
সম্বন্ধ, তাহ] ভুলিয়া, ঘোর বিষয়ী ও স্বাথপর হইয়া দাড়াইলেন। 
দ্ুই দলই মানবনমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। বাহার 
তপস্যাপর, তাহারাও স্ববিমুক্তিকাম হইয়া পরার্থনিষ্ঠা ত্যাগ 
করিলেন, ইক্দডরিয়ার্থবিমু জীবদিগের জন্য কোন চিন্তাই রহিল 
না। প্রহলাদ যে তাবে উদ্দীপ্ত হইয়া ভগবানকে বলিয়া- 
ছিলেন £-- 
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নৈবোদ্িজে পরছুরত্যয়বৈতরণ্যা- 

্তদবীর্যযগায়নমহামৃভমগ্রচিন্তঃ। 

শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্জরিয়ার্থ- 

মায়ানথখায় ভরমুদ্ধহতে। বিনুঢান্‌। 

প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্গাবমুক্তিকামা 

মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ। 

নৈতান্‌ বিহার কূপণান ধিমুমুক্ষ একো 

নান্যং তুদন্যশরণং ভ্রমতোহনুপঞ্শ্য । 

ভাগবত ৭১৯,৪৩-৭৪ | 
হে ভগবান, তোমার গুণগান-মহাদুতনমগ্রচিন্ত আমি, দুপ্পার 
বৈতরণী মনে করিয়া উদ্দিগ্র নই, সেই গুপগান-বিমুখ ইন্জিয়ার্থ 
মায়া-স্বধের জন্য ভারবহনকারা মুর্খদিগের জন্যই উীদ্বিগ্র। 
প্রায়ই দেবতা ও মুনগণ স্বমুক্তিকাম হইয়া ব্জিনে মৌনা- 
বজম্বন করিয়া ভপন্থা করিয়া থাকেন, পরার্থনিষ্ঠ নহেন, পরের 
দিকে দৃষ্টি করেন না; এতগুলি কৃপাপাত্র মায়ামুগ্দ ব্যক্তি 
দিগকে তাগ করিয়! আমি একক মোক্ষ পাইতে ইচ্ছুক নহি 
এই যে মনুষা মোচচক্তে ভ্রমণ করিজেছে ইহার ত তুমি ভিন্ন 
গতি দেখি না" | 
প্রহলাদের সেই ভাবটি, তপম্বী ও সংসারী উভয়ের প্রাণ 
হইতেই তিরোহিত হইল। উভয়েই জগত ভুলিয়া স্বার্থনিষ্ঠ 
হইলেন। | 
ইহার ফল যাহা হইবার তাহা হইল। ভারতবাসী ক্রমে 
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নিন, শত্তিহীন ও মলিনচিত্ত হইতে লাগিলেন । বাহার! 
মানব-সমাজ ত্যাগ করিয়া সাধনা আরম্ভ করিলেন, ভাহাদিগের 
প্রায় সকলেই কন্মজজনিত হৃদয়-বলের অভাবে অকন্মা ভিক্ষুক 
সম্প্রদায়ে পরিণত হইলেন। আর ধাঁহার! সংসারে রহিলেন, 
তাহাদিগের প্রায় সকলেই উচ্ছঙ্খল হাদয় লইয়া দ্বেষ, হি"সা, 
কাম লোভাদি কুপ্রবৃত্তিগুলির দাসত্ব অবলম্বন করিলেন । এই 
পন্থা অনুসরণ করিতে করিতে ষখন ভারতবাসিগণ যতপরো- 
নান্ত নিবাঁধ্য হইয়া পড়িলেন, তখন তাহাদিগকে পর-পদানত 
হইতে হইল । কম্মের প্রতি অনাস্থা হইলে কি কল হয়, কতা 
তাতাই প্রত্যক্ষ ভাবে দেখাইয়া দিজেন। অকন্মাগণ কম্মানু- 
সেবিগণের ক্রীড়াপুডুল হইয়া থাকিবে, তাহাদিগের অঙ্গুলি 
হেলনে উঠিবে, বনিবে, চাঁলবে, ইহাই ভগবানের বিধি । জগম্ময় 
নিত্য এই তন্থ প্রচারিত হইতেছে । যতদিন পুনরায় কম্মের 
ছা প্রস্তুত না হইব, ততদিন কোন শ্রেষ্টজাতির সমকক্ষ হইবার 
আশা নাই ।' 

কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত, কি বিশ্রগত জীবন সববত্রই 
একবিধি। সর্ববার্থসাদ্ধর একমাত্র উপায়--প্রকৃত কম্ম- 
পন্থাবলঙ্বন এবং সর্ববাথাৰনাশের একমাত্র হেতু--প্রকৃত 
কম্মপন্থ।-নিরাকরণ। প্রকৃত কম্মপন্থ। অবলম্বন করিলেই আমা- 
দিগের জীবনের লক্ষ্য আয়ত্ত হইবে; এবং তাহা হইতে বিমুখ 
হইলেই লক্ষ্য ভ্রম্ট হুইব। প্রকৃত কন্ম্মপন্থ। কি, তাহার 
আভাম পুর্বেবেই দেওয়া হইয়াছে । 
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জীবনের একমাত্র লক্ষা-_বিশ্বময়_ সর্বত্র সচ্চিদানন্দো- 
পলবি, সচ্চিদানন্দাবলম্বন এবং সঙ্িদানন্দ- প্রতিষ্ঠা । ইহাই 
মোক্ষসেতু। সগুডণমণ্ডলে জীবের ইহাই একমাত্র আলোচ্য ও 
কর্তব্য । নিগুণানস্তে কি, তাহা কে বলিবে? টেনিসন এই 
সচ্চিদানন্দ-প্রতিষ্ঠাকেই ৭1141 9০০ 98151)6 €৬৩: 
“সেই চরম ?দব অনুষ্ঠান? বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । 


ভগবাঁন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ । ভিনি সুস্বকপে তাহার 
সন্ধিনী শক্তি প্রয়োগ করিয়া জগতের সৃষ্টি করেন এবং সেই 
শৃক্তিতেই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে; চিৎ, অর্থৎ জ্ঞানস্বরূপে * 
সন্বিতশক্তিদ্বার! জ্ঞান প্রকাশ ও বিস্তার করেন, আনন্দন্বরূপে 
হলাদিনী শক্তিত্বারা বিশ্বময় আনন্দ বিধান করেন। সেই 
সপ্ধিনী শক্তিই আমাদিগের কাধ্যকরী বৃত্তি, সম্িৎশক্তি 
স্ানার্ভনী বৃত্তি এবং হলাদিনী শক্তি চিত্তরঞ্রিনী বৃত্তি । 
দার্শনিকগণের [বভিন্ন মতানুদারে আমরা স্বয়ং সচ্চদানান্দ বা 
সচ্চিদানম্দাংশ। অথবা সচ্চিদানন্দকণা কিংব! সচ্চিদানন্দর বিন্ব, 
যাহাই হই, আমাদিগের জীবন ব্যাপিয়া যে সচ্চিদানন্দলীলা 
চলিতেছে তবিষয়ে সন্দেহ নাই। কি ব্যক্তিগত জীবন, কি 
মানব সমাজ, কি ভূত. দনাজ, সবই যে এক সচ্চিদানন্দ 
বিহার-ভূমি তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিব। ব্যক্তি- 
গত জ্লাবন যতই বিকাশ প্রাপ্ত হয়, ততই সন্ধিনী, সম্িতৎ ও 
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হল/দিনী শক্তির ক্রিয়া বাড়িতে থাকে । মানুষ বয়োবৃদ্ধি সহ" 
কারে ও শিক্ষার উন্নতির প্রভাবে কতই কুল্পে/কতই জান্নে, 
কতই সক্ভোগ কল্পে; এবং সমগ্র মানবদমাজ কি এই জগত 
ব্যাপিয়া যে আংশিক ভাবে ক্রমেই স্ফ.টতররূপে সচ্চিদানন্দ- 
প্রতিষ্ঠা হইতেছে, বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন 
না; এবং অতীত ইতিহাস পধ্যালোচনা করিলে মনে হয়, 
আমরা ইহার পূর্ণত্ব প্রাপ্তির দিকে শগ্রসর হইতেছি। নানা 
দেশে ও নানা অবস্থায়, উন্নতি ও অবনতির তরক্রে তরঙ্গে উচ্চে 
নীচে উঠিয়া নামিয়৷ প্রাচীন জ্ঞান, প্রেম ও ক্রি্াতত্ব মজ্জাগত 
করিতে করিতে ও জগন্ময় তাহার বিস্ত।র সাধন করিতে করিতে 
 অর্ববাচীন জ্ঞান, প্রেম ও ক্রিয়াশক্তিবলে আমরা সচ্চিদানন্দ- 
প্রতিষ্ঠার দিকে ধাবমান। ইহারই নিদর্শন £- সিকাগোর 
সপবিসাম্প্রদায়িক ধন্মমহাসমিতি, হেগের আন্তজাতিক বিবাদ- 
মীমাংসক মধ্যস্থধন্মীধিকরণ এবং নবপ্রতিষ্ঠিত সার্বভৌমিক 
জাতিমহাসমতি। পুরাকালে যাহারা বিজাতীয় ছ্বেষবশবন্তী 
হইয়। একে অপরকে কত অত্যাচার কত উৎপীড়ন করিয়াছে, 
আজ তাহার! ধিশ্বপ্রেমবন্ধনে »ন্বদ্ধ হইয়া সিকাগোর মহামিলন- 
মঞ্চে এক আসনে অধিষ্ঠিত। বিভিন্ন ধন্ীবলম্বী ব্যক্তিগণ 
কেমন আদরে পরস্পরের সম্বদ্ধনা করিলেন । শত বশুসর পূর্বে 
এই অপূর্ব সম্মিলন কেহ স্প্পেও ভাৰিতে পারেন নাই। 

যদিও হেগ মধ্যস্থধন্মাধিকরণ গন্ভীনিবন্ধ ও এখনও আন্ত- 
জতিক বিসম্বাদের উল্লেখষোগ্য কিছুই উপশম করিতে পারেন 
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নাই, যদিও আজিও রণদাবানলে নান! দেশ ভন্মীভূত হইতেছে, 
কিন্তু এই জাতীয় ধন্মাধিকরণ যে একদিন শান্তিবারি বর্ষণ 
করিয়া অন্ততঃ অনেক পরিমাণে এই দাবানল নির্ববাপিত করিবে, 
ইহা নি:সন্দেহ। পৃথিবীর গতি তদভিমুখিনী হইয়াছে বলিয়াই 
এই ধর্দ্মাধিকরণের সৃষ্টি হইয়াছে। যে রা সম্মিজ্কনীতে ইহার 
পত্তন হয়, রুসিয়াধিপতি তাহাতে বলিয়াছিলেন-_-“যে রাষ্রসমূহ 
বাদবিসম্বাদের উপরে জগন্মুয় শান্তির জয়জয়কার শ্থাপনপ্রয়াসী, 
তাহাদিগের উদ্যম এই শক্তিমতকেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হইবে !” 
বাস্তবিকও তাহা হইবেই । কৰি যে ভুৰনমিলন 1:5৭46731101 
907৩ (০ কল্পানার দিব্যচক্ষে দেখিয়াছ্েন, তাহা একদিন 
যে অন্ততঃ বিশিষউটপ্রমাণে সংঘটিত হইবে, হেগ-ধর্ম্মধিকরণ , 
তাহারই পূর্ববাভাল দেখাইতেছেন । 

সার্নবভৌমিক জাতিমহাসমিতিও তাহারই সুনা করিতেছে । 
মানি, গৌরকৃঞ বর্ণবিভেদ আজিও ভীষণ উৎপাত ঘটাইতেছে। 
মানি, সাম্যমৈত্রার্বজা সভ্যভাতিমানী কোন কোন জাতি বর্ণগত 
বিদ্বেষাগ্রিতে বন্ত-আয়াসার্জিত গুগনমূহ আহুতি দিতেছেন। 
এই দারুণাবেষ্টন এন্তেও যে এই সমিতির অধিবেশন হইয়াছে, 
ইহাই ভবিষ্যমিলনের সৃত্রপাত। সাম্যমৈত্র্যধিপতি ভাঙ্গিয়া 
গড়িয়া কন্মানুযায়ী ফল দেখাইয়া মহামিলনের হাট 
বণাহবেন। 

আজ জগতের সীমান্ত--পুর্বব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ 
তাড়িত বারতাবহ, বাম্পীয়-যান এবং চিন্তা, ভাব ও ক্রিয়ার 


১৬  কর্মহোগ 


বিনিময় দ্বারা আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, ব্যবহারিক, 
বাণিজ্যিক, নানাবিষয়ে পরস্পর সম্বদ্ধ। মাজ খাদ্যের জন্যও 
অনেক জাতির পরস্পর সম্মিলিত হইতে হইতেছে । ব্রিটন 
যদি অপরাদেশ হইতে খাদা সংগ্রহ করিতে ন! পারেন, তাহ! 
হইলে স্াঙ্টীর অন্সসংস্থানের উপায় থাকে না। জর্্মণি এক 
বশুমরে শত কোটি টাকার উদ্ধ, "ফরাসী অশীতি কোটির উদ্ধ 
আমেরিকা শত কোটির উদ্ধ' দুল্যের খাদ্য অপরদেশ হইতে 
গ্রহ করিয়াছেন। মহাত্বা! কার্ণেগী ইহা দেখাইয়া এক 
বক্ত তায় বলিয়াছিলেন--4 7115 1601 070. 00161, 
/& 100015106৭1 006501)0 7৭6011077 0107 00001061 7027) 
17017000101) 107907070 এ01015 19171705011, 000 711 001 
(10117701001, 0005 1760600001707 0 17100110101)00610110061 
116 1311) 1) [১৮:৮০৮,৮-এবিভিন্ন জাতি পরস্পরের আহার 
যোগাইতেছ্টেন। ইহা দ্বারা মনুষ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক 
মহান আদর্শ উপশ্থিত হইতেছে অর্থাৎ কোন জাতি মাত্র 


পরিশ্রম করিতে করিতে শাণ্তির আশ্রয়ে এক ভ্রাভৃসশ্মিলনীতে 
পাণত হইভেছেন।' পৃর্বেবান্ত বিবিধ সম্বন্ধবলে নান 
বাঞবিসম্থাদ বিরোধ সন্দেও ভূবসব্যাপী জ্ঞান, প্রীত ও সামর্যের 
যে জমোল্সতিবিধান হইতেছে, হাহা! হোধ হয় সকলেই স্বীকার 
করিবেন। রঃ 

শভাহ্দীর পর শতাব্দী বত চ'লয়া বাইতেছে, ততই পৃথিবা 


আত্মার বৈঠক ১৭ 


নৃতন করিতে, নৃতন জানিতে, নূতন ভুঞ্জিতে অগ্রসর 
হইতেছে । এই ব্যাপারে আমরা ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনে 
পরস্পর সঙ্থায়। 


আত্মার বৈঠক। 
সকলের মধ্যে এক শক্তি ক্রিয়া করিতেছে বলিয়াই আমরা 
পরস্পরের ক্রিয়া, জ্ঞান ও আনন্দ বুঝি এবং তাহার সহায় 
হই। এই তত্ব উপলব্ধি করিয়াই ব্রক্গাপ্ান্তস্তধদর্শী এক 
মহাপণ্ডিত ধলিয়াছিলেন ৫-- 
4] 80000৮01051 01006 5010616, 
(0) 076 58৮61) 51915 2100 016 50171 9681, 
(01 016 02559105 179170 200 017005 01510) 
(0) 14010 01)11505 105210 8100. 911910950981515 
507811,5 
“আমি লোকাধিপতি, সপ্তনক্ষব্রলোক সৌরবর্ধাধিপতি আমি, 
সীজারের হস্ত, প্লেটোর মস্তি, প্রভু গ্রীষ্টের হৃদয় ও 
সেক্ষপিয়রের সঙ্গীত--সকলই আমার ।, 
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তনিহিত তত্ব ও আমার অন্তনিহিত তত্ব 
এক না হইলে ব্রঙ্মা্ড-রহন্য ভেদ করিতে কখনই অগ্রসর 
হইতে পারিতাম না। আমার ভিতরে দক্ষতার আভাস না 
থাকিলে কখনই কর্পাবীর সীঞজারের দক্ষতাণ্ধারণা করিয়া আনন্দে 


২ 


১৮ কর্মযোগ 


উৎফুল্ল হইতাম না । আজ যে নেপোলিয়নের বীরত্বকাছিনী 
পাঠ করিতে করিতে বারংবার জয়ধ্বনি করিয়া উঠি, তাহার 
একমাত্র হেতু এই যে, আমার ভিতরেও নেপোলিয়নের সন্ধিনী- 
তব লুক্কায়িত রহিয়াছে। প্লেটোর সম্থিৎশক্তি আমার ভিতরেও 
ক্রিয়া করিতোছে বলিয়া আমি তীহার দার্শনিক গভীর চিন্তা 
আয়ত্ব করিতে সক্ষম হই। খীষ্টের হৃদয়ের ছায়া আমাতেও 
আছে, তাই আমি তীহার মাহাত্য হৃদয়ঙগম করিতে পারি। 
আমার প্রাণের ভিঙরে সেক্ষপিয়রের কাব্যসঙগীতের সুর না 
বাজিলে কিছুতেই তাহার কাঁব্যমাধুরী আন্বাদন করিতে সক্ষম 
হইতাম না। নক্ষব্রলোক এবং সৌরজগৎ ও বর্ষের অধিকারী 
যে আমি, তাহা একটু নিঞ্জনে প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করিলেই 
বুঝিতে পারিব। কেবল নক্ষত্রলোক ও সৌরজগণ্ড বলি কেন ? 
যাহা প্রকৃত “আমি' তাহা দেশ ও কালের অতীত। এমাসন 
বলিয়াছেন 1361) 016 21680 16০14001 নিরাডি 
১০] 1779, ১1005 2000 40006 510111)00 টিজিবিচাত- 
“আত্মার মহাপ্রকাশ যেখানে, দেশ, কাল, প্রকৃতি তিরোছিত 
সেখানে | তাহা না হইলে গপনিষদিক খষি, প্লেটো, সেক্ষ- 
পিয়র, কৃষ্ণ, অর্ভুন--ই হাদিগের সঙ্গলাভ করি কি করিয়৷ ? 
ঘখন ই'হারদিগকে লইয়া বসি, তখন দেশ ও কালের বিতেদ্দ কি 
মনে খাকে ? জাত্মার বৈঠকে দেশ ও কাল উড়িয়া! যায়। 
ব্রজনোহন বিদ্যালয়ে জেরন্যচন্্র চক্রবর্তী নামে একটি অভি 
মনোছর-চরিত্র ছাদ ছিলেন। তাহার দৈনম্দিন লিপিতে 


আত্মার বৈঠক্ষ ১৯ 


একদিন দেখিলাম, তিনি 'বরিশালের নগ্বীতীরের শোভা বর্ণনা 
করিতে করিতে লিখিয়াছেন £--“যাইতে যাইতে পুলের উপরে 
যাইয়৷ বসিলাম, বসিয়া বসিয়া বিশ্বপতির অপূর্বব শোভাময় 
স্ষ্টি দেখিতে লাগিলাম | কত কি ভাব মনে আদিল, তন্মধ্যে 
বিস্তারের ভাবটিই নৃতন। তারাগুলির 'দকে চাহিয়া চাহিয়! 
কোন কোন মুহুর্তে মনে হইতেছিল, আমি যেন পৃথিবী ছাড়িয়া 
আকাশে যাইয়া এত বিস্তৃত ভইয়া পড়িয়াছি যে, এক লময়ে 
অনেকগুলি নক্ষত্রে উপস্থিত থাকিতে পারি। এ বিশালত্বের 
সহিত আমার তুলনা! করিতে গিয়৷ আমি আমার অস্তিত্ব খুঁজিয়। 
পাই না” এই যুবকটি প্রকৃত “আমি” কি তাহা কথঞ্চিৎ 
হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন । কাঁটুস্‌ এই তত্ব অমুভব করিয়া 
বলিয়াছিলেন 2] 066] [9076 51)0 1010 ৫৮61 ৫8, 
১17) 11015210501)0 50167750005) 00801991700 1155 
10 6015/011441015) 04৮10. 8 070058030101108৮- 
'আমার কল্পনার শক্তি যতই বাড়িতেছে, ততই দিন দিন হৃদয়ে 
এই ভাবের বুদ্ধি হইতেছে ঘে আমি কেবল এই জগতের জীব 
নহি, আরও সহস্র সহ্ুত্র জগতে বসতি করিতেছি । প্রকৃত 
«আমি, সত্যই বিশ্বজোড়া । একটি কথা আছে, “বা আছে, 
্রক্মাণ্ডে, তা আছে ভাণ্ডে ;” এই প্রবচন্টি “আমার” বিস্তৃতি 
পরিচায়ক । | 

আময়া ঘে নামান্ত গণ্ডীবন্ধ জীর নছি, তাহা আঁমাদিগের 
জ্ঞান, প্রেম, সাম্যের আইকবোধেই প্রমাণিত হুইতেছে। 


ষ্ 


হও কর্মযোগ 


যতটুকু জানিয়াছি, কিছুতেই তাহাতে সন্ত হইতে 'পারি না, 
যত জানি তত জানি না, আরও জানিবার জন্য পাগল হই, যত 
চিন্তা করি ততই চিন্তার উত্স খুলিয়া যায়, ভাবতে ভাবিতে 
কত কত নূতন বিষয় হঠাত মস্তিষ্কে উদয় হয়, কথা কহিতে 
কহিতে হঠাৎ অজ্ঞাতপূর্বব কত তত্ব আপনা হইতে অন্তরে প্রক- 
টিত হয়। রবার্ট ব্রাউনিং এই রহস্যের ভিতরে প্রবেশ করিতে 
করিতে লিখিয়াছেন £- 


10015 10111) 0017561৮65 ; 11 (9865 70 1156 
11017 000/710 001155) 10806161904 10800511556 : 
17616 15 21011010050 01006 11 03 ৪1] 
৬৬176161100) 20105 17 (01116552110 2100170 
৬৪]1 0101) ৬411) 076 81955 1651) 16175 1010, 

20715 02060001681 ০01006090101)--৬1710) 15 100 
48 08010052170 061৮2101100 08110911065) 
11100510810 0381055 ৪11 61101 800 10 1000৮ 
1২৪06 00051505 10) 0060106০018 ৮2 

$৮106006 00 11001150010 50160000] [02 650816, 
10790 10 ৪6০00 600 00: 2 11801 

১0009560 10 0০ 1000৮ 88001 08007] 

1106 0629008090100, 01৪ 0000, 15 01100, 

20৫ ০ 08০০ ৮৪০৮ (06 600106006 00 103 50110£ 
4500 50006 ছা101010 05, 10616 00005 120191006 251 
10 66 61050601729 07 190, 85 01381509 51021] 5০1, 


“সত্য আমাদিগের ভিতরে ; তুমি বাছাই মনে করনা কেন, 


আত্মার বৈঠক ২১ 


বাহিরের কোন পদার্থ হইতে ইহা! উদ্ভূত হয় না; আমাদিগের 
প্রত্যেকের অন্তস্থলে সত্য পূর্ণভাবে বিরাজমান; এই পূর্ণ 
পরিষ্কার জ্ঞান, যাহা সত্য নামে অভিহিত, প্রাচীরের পর 
প্রাচীরের ন্যায় স্থূল রক্তমাংস ইহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । 
এই বুদ্ধিনাশক দৈহিক মায়াজাল জ্ঞানকে আবৃত করিয়া সমস্ত 
জম উত্পাদন করে। জ্ঞানার্জনের উপায়-_বাহির হইতে 
ভিতরে 'আালোক প্রবেশ করান নহে, দেহব্যুহ ভেদ করিয়া 
ভিতরের অপ্রকট জ্যোতিঃ প্রকাশের পন্থা উচ্ভাবনাই তাহার 
উপায়। কোন সত্যনিষ্ধারণ, কি তাহার উদ্ভব বিশেষভাবে 
পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবে' যে, আমদিগের অন্তরে 
প্রভূত জ্যোতির আধার যে উৎস রহিয়াছে, তাহা হইতেই ইহা 
নিশ্চাত হইতেছে, তাহা হইতেই দৈবাৎ এক একটি রশ্মি 
প্রকটিত হয় ।, 

পঞ্চকোষ আত্মাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহ! হইতেই অনর্থের 
উত্পত্তি; তাহা ভেদ করিলেই আত্মার জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়। 
এমাসন, বলিতেছেন ১. 

4010) 6801 0151706 10010015601) 20100 16105 
06 00110) 11003 01 006 ড151015 8110 00166 2170. 00093 
০৪০ 1010 1001---্রতোক দিব্যভাবের প্রবর্তনায় মন 
দৃষ্টির বিষয়ীডৃত সসীমের কোষ ভেদ করিয়া অসীমে উপস্থিত 
হয় ।? 

আমাদিগের অন্তরে যেমন জ্ঞানের অনন্ত প্র্বপ, তেমনি 
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প্রেমের অনন্ত নিঝ'র। ধত ভালবাসি ততই যেন ভালবাসিতে 
উন্মত্ত হই; কেহ বলিতে পারিল ন! “আমি ভালবাসার পরাকাষ্ঠা 
কাহাকে বলে বুঝিয়াছি,, তালবাসার যেন এক অসীম সাগর 
আমাদিগের ভিতরে প্রসারিত, তাহার কুল কিনারা পাই না। 
ভালবাস! যত বিলাও ততই তাহার বৃদ্ধি, অনস্তত্বের ত ইহাই 
লক্ষণ। শেলী বলিতেছেন 2--" 

“] 500. 01106 31196117001 01059, ০00 108 
10110010151] 011 1015 00050006022 ; 

1600 01519 চ165$016 ৪.0 106 770 (1)000171) 
[৪০0 0816 53:0805 006 ৮৮1)016. 

--'িদি তুমি দুঃখ, আবর্চনা ভাগ কর, হান করিতে 
করিতে তাহা একেবারে নাশ করিতে পারিবে; কিন্ত্রী আনন্দ 
প্রেম এবং চিন্তা ভাগ করিতে গেলে দেখিবে-_ প্রত্যেক ভাগ 
সমঠি হইতে বড় হইয়াছে ।” 

প্রথমে কিঞ্চিৎ প্রেম লইয়া ভালবাসিতে আরম্ত করিলে 
দেখিবে, বহ অধিক জীবে অধিক পরিমাণে ভালবাসা গড়াইবে, 
ভত তোমার প্রেমের মূলধন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে ; যত বিলাইবে 
ততই বাড়িবে। জ্ঞান সম্বন্ধেও তাহাই । ইহাছার! ব্ুক্ষুনন্দ, 
কেশবচন্দ্র সেনের জীবনবেদের গণিত প্রমাণিত হয় £--তিন 
হইতে সাত গেলে দশ থাকে বাকী । 

সামর্থ্য সম্বন্ধেও দেখিতে পাই, ষত করি ততই মনে হয় 
আরও যেন কত নৃতন ক্রিয়া করিতে পারি। পৃথিবী এত 


আত্মার বৈঠক ২৩ 


প্রাচীনা হইয়াছে তবু ষেন ক্রিয়াকাণ্ডের আর্ত বই নয়। 
টেনিসন গাহিতেছেন £-- 
5806 216 48001610501 006 6210) 
00 ঠা) 00670020006 01016 0065" 

--আমরা এই পৃথিবীতে প্রাচীন বটে, অনেক কাল 
আসিয়াছি, কিন্তু যুগষুগান্তের মাত্র এই যেন প্রভাত দেখিতেছি।ঃ 

বৈদ্কানিক আবিক্ষিয়ার ষতষ্ট উন্নতি হইতেছে ততই প্রভীতি 
হইতেছে, আরও কত ভাণারে সঞ্চিত রহিয়াছে, বত তৃলিবে 
তত পাইবে। সাঁতো৷ ছুর্মো, মারকোদি, এডিসন, জগদীশ 
চন্দ্র, প্রফুল্লচন্্র জাতীয় বাক্তিগণ এই ক্রিয়া-সীগরে যত 
ডুবিভেছেন ততই রত 'ভুলিতেছেন। কত দেখিলাম, তবু 
মনে হয় আরস্ত বই নয়। ৃ 

আবার এদিকে দেখিতে পাই, এই চক্ষু কত দেখে তবু 
তপ্ত হয় না, আর যাহা দেখি তাহার পক্ষেই কি দুটি চক্ষু 
যথেষ্ট ? আক্কাশের অসংখা তারকাবলী বন্মন্ধরার নানা স্থানের 
বিচিত্র শোভা দেখিতে দেখিতে মনে হয় না কি--সহত্রাক্ষ 
হইতাম, অসংখ্যাক্ষ হইতাম, তবে বুঝি সাধ মিটিত? এঁষে 
সম্মুখে আকাশটা নামিয়! দৃষ্টির অবরোধ করিতেছে, ক্রমাগত 
ইচ্ছা হয় না কি--ওটাকে তুলিয়া ফেলি, ওর অপর দিকে কি 
আছে দেখিয়া লই ? জ্ঞানচর্চা করিতে করিতে মনে হয় নাকি 
-_একট' মাথায় কুলোয় কই? সহস্্শীর্ষা, অনন্তুশীর্য! হইতাম ! 
আমরা যে সেই “সহতশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সহত্রপাৎ পুরুষের' 
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সম্তান। আমাদিগের মানলিক বৃত্তিগুলি ও ইন্দরিয়বৃত্তিগুলি 
কেবলই এই পৃথিবীতে আটকবোধ করে। আমরা যেন এখানে 
আমাদিগের বৃত্তিগুলির অবারিত প্রলার' পাইতেছি না। মনে 
হয় সাগরের জীব কুপে আবদ্ধ হইয়া আছি। দেশ সম্বন্ধে দূর 
দুরাস্তর অসীমের প্রার্থী, কাল সন্থন্ধেও তাহাই । অতীতে তুমি 
কতদুর যাইবে যাও, সহজ সহত্র শতাব্দী পার হইয়া! যাও, 
দেখিবে তোমার দৃষ্টি আরও যেন কোথায় যাইতে চায়; 
ভবিষ্যতেও সেইরূপ, সহস্র সহস্র শতাব্দী ভবিষা-ৃষ্টিতে দেখিয়া 
কি তুমি তৃপ্ত হইতে পাঁর ? পশ্চাদ্দিকেও অনস্ত অতৃপ্তি,সম্মুথেও 
অনন্ত অতৃপ্তি। তাই দ্িগন্তবিস্ৃত মহাসাগর দেখিয়া আমা- 
* দিগের প্রাণ উথলিয়! উঠে। সাগরসখা কৰি চিত্তরগ্ন এই 
অতৃপ্তি অনুভব করিয়াই সমুদ্রসন্োধনে বলিতেছেন £- 
“এ পার ও পার করি, পারি নাত আর! 
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার । 
পরাণ ভাসিয়া গেছে কূল নাহি পাই, 
তোমার কুল বিনা কোথা তার ঠাই |» 
আমরা এপারও চাই না, ওপার চাই না, অপার চাই, 
অকুল চাই। অতীত ও ভবিষ্যৎ ছুই দিকেই পেশ ও কালের 
অমন্তপার ভিন্ন আমরা কিছুতেই সন্তু হইতে পারি না। 
কালাইল ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই বলিয়াছিলেন £--181) 19 ৪ 
13191607901 211100 ০৪০৩৪) 0 81061010193 
8170 ০ 10801000৩,৮ “মানুষ হুই অনন্ত কাল ও ছুই 
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অন্ত দেশের মধ্যপ্থলে একটি ভ্রমণশীল দৃশ্যমান রহস্য । 
'আরমণশীল অর্থৎ জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি চলিতেছে । সকলেই 
দেখি কিন্তু তত্ব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তাই দৃশ্যমান 
রহস্য। 
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 
অব্যক্তনিধনাল্যেব---_” 
ভগবদগীতা ২, ২৮। 

“মাদি জানিতে পাই না, শেষও জানিতে পাই না। 

এ জগতে যেন এই অনন্ত প্রসারের মধ্য কেবলই কে 
আটক উপস্থিত করিতেছে । যখন এই আটকবোধ হইতে মুক্ত 
হই, তখনই আপনস্বরূপে প্রতিষিত হই। দেহেতে আত্বাবুদ্ধির 
বিরাম যখন, আটকবোধ শেষ তখন। 

যদি দেহং পৃথকৃকৃত্া চিদি বিশ্রাম্য তিষ্ঠদি। 
অধুনৈব স্বৃখী শান্তে। বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ 
অষ্টাবক্রপছিত! । 


যদি দেহ পৃথক করিয়া চিতে বিশ্রাম করিতে পার, 
এখনই, এই মুহূর্ত ই স্তৃধী, শান্ত ও বন্ধমুত্ত হুইবে।' ্‌ 

'চিতের মুলধর্দ্মই অসীমত্ব। দার্শনিক পুঙব হেগেল 
বলিতেছেন £-_ | 

“[0 05 50981106 1111007, 006 ড€াতে 65$5009 
91 070880৮000৪ 10201665106 070011091 6- 
01909800006 0511106 2 10106 10106750091 10 
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_সত্য বলিতে গেলে চিতের মূলধর্্মইি অসীমত্ব। কোন 
পদার্থ সপীম বলিলে বুঝ্নায়, তাহার শেষ আছে, যে স্থলে 
তদিতর বস্তুর সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়া প্রতিবদ্ধ হয়, সেইথানেই 
তাহার অন্ত। সসীম পদার্থ তদিতর পদার্থের সহিত সম্বন্ধ এবং 
তদ্দারা নিরাকৃত ও সীমাগত হয়। চিৎ স্বলোকে অবস্থিত, তাহার 
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সম্বন্ধ নিজের লঙ্গে; আপনিই আপনার চিন্তার বিষয়; যখন 
চিতই বিষয়ী ও চিতই বিষয় তখন আমি আমাতে অবস্থিত । 
চিত যখন চিতেরই বিষয় ভখন চিচ্ছপ্তি, অর্থাৎ “আষি, 
অনীম, কাহারও দ্বারা নিরাকৃত ও সীমাবদ্ধ নহে। চিন্তার 
বিষয় বলিতে সাধারণতঃ অনাত্ম কিছু বুঝায়, যাহা “আমি, 
নহি, যাহ! আত্মা নহে। ' সসীম অনাত্মচিন্তায় চিৎ সসীম 
বলিয়া প্রতিতাত হয়, কিন্তু অনাত্বা-সম্বন্ধমুক্ত চিৎ স্বপ্রকৃতি 
বলে অসীম।” 

মহধি যাজ্ঞবন্কা তাহার সহধর্দিনী ব্ঙ্গাবাদিনী মৈত্রেয়ীকে 
এই আত্মতন্বের-উপদেশ ্িয়াছিলেন $-_ 

ত্র হি দ্বৈতমিতি ভবতি তদিতর উতরং পশ্যতি তদিতর * 
ইতরং জিদ্বতি তদিতর ইতরং রসয়তে তদিতর ইতরমভিবদতি 
তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইভরং মমুতে তদ্দিতর ইতরং 
স্পূশতি তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র তস্য সর্ববমা ত্বোবাডত্তৎ 
কেন কং পশ্যেত্ত কেন কং জিত্রেন্তত কেন কং রসয়েত্তৎ কেন 
কমভিবদেত্তৎ কেন কং শৃণুয়ান্তৎ কেন কং মন্বীত তত কেন কং 
স্পশেত্তৎ কেন কং বিজ্ঞানীয়াদ্যেনেদং সর্ববং বিজানাতি তং 
কেন বিজানীয়া ?” 

বৃহদারণ্যকোপনিষত্ড ৪, ৫, ১৫। 


--যেস্থলে দ্বৈতভাৰ থাকে তথায় একে অপরকে দর্শন 
করে, একে অপরের ঘ্রাণ লয়ুঃ একে অপরকে আশম্বাদন করে, 
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একে অপরের সহিত কথা কহে, একে অপরের বাক্য শ্রবণ 
করে, একে অপরকে মনন করে, একে অপরকে স্পর্শ করে, 
একে অপরকে জানে। আর যেস্থলে সমস্তই আত্মা! হইয়া 
গিয়াছে, আতা! ভিন্ন কিছুই নাই, সেম্থলে কে কাহাকে দর্শন 
করে, কে কাহার ত্রাণ লয়, কে কাহাকে. আস্বাদন করে, কে 
কাছার সহিত কথা কছে, কে কাহার বাক্য শ্রবণ করে, কে 
কাছাকে জানে? ধাহা দ্বারা এই সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়, 
তাহাকে কিরূপে জানিবে ? 


ধিনি নির্জনে একটু স্থির হইতে শিখিয়াছেন, তিনিই জানেন 
যে সময়ে সময়ে আমরা! আমাদিগের স্বীয় শরীর ও চতুষ্পার্শস্থ 
“জগত একেবারে ভুলিয়া ধাইতে পার। কিঞ্িকাল স্থির 
হইয়া বসিলে প্রথমে বাহজগত, পরে আপনার হস্ত, পদ; অঙ্গ, 
প্রত্যঙ্গ দুর হইতে থাকে, ততপরে ধীরে ধারে চিন্তা প্রবাহ পর্যযস্ত 
অবরুদ্ধ হয়। ঘৈত চলিয়া যায়, আত্বাপর থাকে না। এই 
অবস্থা স্মরণ করিয়াই নারদ বলিয়াছেন $-.“নাপশ্যমুভয়ং 
আনে” ছে মুনি (ব্যাসদেব ), তখন আর দুই ০+'. ত পাই- 
লাম না।” সমস্ত ভুলিয়া গেলে একটি অনির্ববচনীয় ভাবের 
আগম হয়। সীম ছাড়িয়া অসীমে উপনীত হইলে যে ভাব 
হয়, সেই ভাব। যিনি যখন এইরূপ ভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন, 
তিনি বদি তখন বিদেহ না হইয়া আপনার ভাব ব্যক্ত করিতে 
পারিতেন, তাহা হুইলে আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে 
বজিতেন ১- 
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ক গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগত । 
অধুনৈব ময়া দৃষং নাস্তি কিং মহডুতম্‌। | 
বিবেকচুড়ামণি। ৪৮৫. 
“এই জগৎ কোথায় গেল, কে সরাইয়া নিল, কোথায় লয়গ্রাপ্ত 
হইল ? আমি ত এইমাত্র ইহা দেখিতেছিলাম, এখন ত নাই, 
কি মহাশ্চর্য্য ব্যাপার 1 . 
বুদ্ধিবিনষ্ট৷ গলিতা৷ প্রবৃত্তি বন্ষাত্ানোরেক তয়া ধিগত্যা । 
ইদং ন জানেহপ্যনিদং ন জানে কিন্া কিয়া সখমন্য পারম্‌। 
বিবেকচূড়ামণি, ৪৮৩। 
_-ব্রহ্ধ ও জীবের একত অনুভব করায় আমার বুদ্ধি লয়প্রাপ্ত 
হইয়াছে (বুদ্ধির অতীত স্থানে উপস্থিত হইয়াছি ), নংসার- 
প্রবৃত্তি নাশ পাইয়াছে, এখন এই জগতও জানি না, জগতের 
বাহির যাহা তাহাও জানি না, ইহাতে কি যে স্বখ এবং ইছার 
শেষে কি নখ তাহাও জানি না।, 
বাচা বক্ত,মশক্যমেব মনসা মন্তং ন বাস্থাস্ভাতে 
স্বান্দাম্থতপূরপুরিতপর্রক্ষান্বুধের্বৈভবম্‌। 
অন্তোরাশিবিশীর্ণবাধষিকশিলাভাবং ভজম্মে মনো 
₹শাংশলবে বিলীনমধুনানন্দাত্মন! নিবৃ তিম্‌ ॥ 
এ, ৪৮৪1 
--'জলরাশিতে বর্যাকালীন শিলা পতিত হইয়া বেরপ তাহাতেই 
বিলীন হুইয়। যায়, আমার মনও তত্রপ যে সাগরের জংশাংশ- 
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কণার মধ্যে বিলীন হইয়। আনন্দময় হইয়। গিয়াছে, সেই স্থীয় 
আনন্দামৃত প্রবাহপরিপূর্ণ ব্রহ্মদাগরের বৈভব আমি বাক্য দ্বারা 
প্রকাশ করিতে কিংবা মনের দ্বারা চিন্তা করিতে অথবা তাহার 
আস্বাদ বুঝিতে নিতান্তই তাক্ষম। 
কিং হেয়ং কিমুপাদেয়ং কিমম্যৎ কিং বিলক্ষণম্‌ 
' অথগ্তানন্দপীযুষ পূর্ে ব্রঙ্মার্ণবে | 
ন কিঞ্চদত পশ্যামি ন শৃণোমি ন বেল্সাহম্‌ 
স্বাত্বানৈব সদানন্দরূপেণাস্মি বিলক্ষণঃ ॥ 
এ, ৪৮৭। 
__“অখগ্ানন্দপীযুষপূর্ণ মহার্ণবে নিমগ্ন হইয়। হেয় কি, 
* উপাদেয় কি, সামান্য কাহাকে বলে, অসামান্য বলিতে (কি বুঝায়, 
ইহার কিছুই দেখি না, স্টনি না, বুঝি না; একমাত্র আপন 
আত্মাতে সঙ্দানন্দরূপে বিলক্ষিত হইয়া আছি ।+ 
আনন্দে সমস্ত একাকার হইয়াছে । বাস্তবিকই এইক্প 
ভাবাবেশের সময়ে যে আনন্দপ্লাবনে শরীর, মন, বুদ্ধি, চরাচর 
বিশ্ব সমস্ত ডূবিয়া যায় তাহার তুলনা এ জগতে কোথায়? 
আবার যখন শরীরের, মনের অস্তিত্বন্জকান হইতে থাকে তখন 
কষ্ট হয়, হাত খানি, পা খানি, নাড়িতে ইচ্ছা হয় না। 
পিগ্তরাবন্ধ বিহঙ্জ মুক্তাকাশে বিচরণ করিয়া! যেমন পুনরায় 
পিঞ্জরে প্রবেশ করিতে কউটবোধ করে তেমনি কট বোধ হয়। 
ওরর্ডস্ওয়্থ জগতের শোভা দেখিতে দেখিতে ও টেনিসন্‌ 
আপন নাম জপ করিতে করিতে ইহা! উপল করিয়াছিলেন। 
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ওয়ুর্ডস্ওয়র্থ ওয়াই নদীতীরের শোভা দেখিতে দেখিতে যে 
দিব্যভাৰ অনুভব করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিতেছেন £-- 
“1780 0165560. 0)000 
ঢা) জা1101) 006 0000060 060)9 0079061, 
[10 10100 016 11697 800 0109 ৮75217/ 59101) 
01911 0)190010191116115 ৮০11৫ 
[9 11210600 :--081 58606 80010195560 0190, 
10 ৮0101) 009 2050010173 06000 16780 113 017, --. 
07০০] 006 01680 01 0015 001090168] [3106 
400 6৮610 0106 1000100 01 0011)01080 01900 
£1000950 5059006ণ, ৮৮6 816 1510. 25198] 
10 9০৫০ 820. 0800706 ৪ 11৮10 5001. 


--পসেই নিস্তরক্গ দিব্যভাব, যাহার আগমে বিশ্বরহস্য ভেদ 
করিবার, এই দুর্বোধ্য পৃথিবীর সারতন্ত্ বুঝিবার অক্ষমতা লঘু 
হইয়া যায়, হাদয়ের মধুর বৃত্তিগুলি ক্রমে ধীরভাবে এমন 
অবস্থায় উপনীত করে যে দেহের শ্বাস, এমন কিঃ রক্তের গতি 
অবধি রুদ্ধ হইয়া আলে, দেহসম্বন্ধে নিদ্রিত হইয়া পড়ি, দেহের 
হন্তান লোপ পায়, আত্মা জাগ্রত জীবন্তভাব ধারণ করে! 
টেনিসন্‌ বলিতেছেন £-. 
[11015 00810 0006 ৮৮111) ] 
5৪০ ৪1] 21909) 18৮০0151010 05611 
205 ৮010 60815 006 59081001 01 10561 
[76 20061 11001606019 5616 ম৪$ 190960, 
00 089560 1010 10৫ ট90361555) ৪5৪, 0190৫ 
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71610510710 1762560, ] (0001060 20% 1100105। 008 110005, 


615 505066) 006 10106--800 76600 

80806 ০01 00001 
7306 0৮661 016217055) 210. 0070? 10995 01991 
[106 £৪10 06580118105 1106 95 1018601)10 10 ০019 
ড766 90) (0 90811005008 0077216 10 701১) 
[17010561565 [00 51800%79 01 2. 810800%-৮0110. 


--একাধিকবার একাকী নির্জনে বসিয়া আমার আমিত্ব পরি- 
চায়ক যে বাক্যটি (অর্থাৎ আমার নাম ) জপ ও চিন্তা করিতে 
করিতে দেখিয়াছি ধে আমার দৈহিক বন্ধন খুলিয়া গেল, 
আকাশে যেমন মেঘ মিশাইয়া যায়, তেমনি আমার আমিত 
নামাতীতেব্স মধ্যে মিশাইয়া গেল; তখন দেহা স্পর্শ 
করিয়া মনে হইল-_-একি ! ইহা ত আমার নয়। কিন্তু 
সন্দেহের লেশও নাই,সমস্ত পরিক্ষার দেখিতেছি-__আমার আমিত্ 
ঘুচিয়া গিয়া জীবনের এমন বিস্তারলাভ করিয়াছি যে তাহার 
সঙ্গে এ জীবন 'তুলন! করিলে সূর্য্যের সম্মুখে একটিমাত্র অগ্নি- 
ল্কলিজ যেমন, তেমনি মনে হয়; সে ভাব বাক্যে প্রকাশ করা 
যায় না, বাক্য ত ছায়াময় পৃথিবীর ছায়া মাত্র ।' 
অয়মেবাহমিভ্যন্মিন্‌ লঙ্কোচে বিলয়ং গতে। 
সমস্তভূবনব্যাপী বিস্তার উপজায়তে | 
যোগবাশিষ্ঠ। মোক্ষ। উপশম ২১,৪। 
এই শরীরই আমি? এইকপ সন্কোচ--ক্ষুদ্রা়তন জ্ঞান-লয়প্রাপ্ত 
হইলেই সমন্ত ভুবনব্যাপী বিস্তার উপলব্ধি হুয়।' 


পাক: আমি ৪ম্কীচা আম ও 


" ইছারই উদ্মেষে চন্রশেখরশিখরবিহারী কবি শশাঙ্কমোছন 

আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গাছিতেছেন £-. 
“খোল দ্বার, খোল দ্বার, জাগিয়াছি আমি। 
এছনো| সময় হয়, যখন মানব 
আপনারে সূর্য্য বলি করে অনুভব-_ 12 
মমন্ত জগতধানি পল্পকলি সম রি / 
ফুটিছে তাহারে চাহি ; ফুটে আর 0 
নব নব মুক্তি পরি দেখা দে পুনঃ, 
বুদ্ধদর প্রপঞ্চ ফেন ভূমার সাগরে! 
অনুপ সে নিত্য সতা! সে মুহা আনি ২৬ 
ভীবনে এসেছে মম | এ নিশ্বের পালে 
চাছিতে চাহিতে, বিশ্বে গিয়া মিলাইয়। 
আপনার মাঝে আমি গেছি হারাইয়া 1” 


ইহাই আত্ব প্রতিষ্ঠা সথবা সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠার শ্লান্তাদ। 








সিসি 


পাক আরম ও কাচ আমি 


জান্কা লাচচদরানন্দন্বকপ ; অহং নহে: জ্যাক বিশ্বব্যাপী, 
বিরাট অহ সঙ্কীণ, গণ্ভীবদ্ধ। আাস্া রক্তষাংমাতীত 
বিশ্বজনীনবিধিপ্রমোদী, অহং রক্দমাংসসংগ্লি্ট সংসারসেৰী। 
আত্মা! তোমার, আমার, জগতের মঙ্গল এক নলিয়া জানে; 
আহং স্বশৃছের ক্ষুদ্র অবকাশের মধ্যে সহতরবিধ পার্থ দর্শন 


৩৪ কঙ্গযোগ 


করে| রাঁমকৃফ পরমছংসদেবের ভাষায় “জহং- “কাচা জামি' ; 
'আত্বা'--পাকা আমি । পাকা আমি? দেখেন সেই 
এফোহ্বর্পো বহুধাশক্তিযোগীদবর্ণাননেকান্‌ 
নিছিতার্থো দধাতি । শ্বেতাশ্বতর । ৪1১ 

'এক, বরণহীন, প্রয়োজন জনুলারে বিধিধ শক্তিযোগে 
তনেকবর্ণ ধারণ করেন ।' 

্রক্ষাগুময় এক ডূমার বিচিত্রলীলা। তিনি দেখেন 
সর্ববভৃতের অন্ত". এক শক্তি, এক প্রবাহ । বিজ্ঞান ইহাই 
প্রমাণ করিতেছে । এক মহাপস্টিত লিখিয়াছেন £--যে বিধি 
অনুসারে প্রত্তরথণ্ড ভূমিতলে পতিত হয়, সেই বিধি 
অনুসারেই চন্দ্র পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হন। সূষ্যের 
রশ্মিবিশ্লেষণ দ্বারা প্রকাশ পাইভেছে বে, পৃথিবীতে যে 
সকল ধাতু ও রাম্প বিছ্বমান, সূর্য্যেতেও তাহাই বর্তমান; 
এমন কি অভিদুরবর্তী স্থির নক্ষত্রপু্ঠ, গুরুপটল এবং 
ধৃত্রবর্ণ ধূমকেড়ও তাহাই প্রকাশ করিতেছে । আমাদিগের 
সৌরজাগতিক গ্রহগণ যে নিয়মে নিয়মিত, বিশেষ নিরীক্ষণের 
ফলে দেখিতে পাই, যুগ্বানক্ষত্ররাজিও একে অপরকে বেস্ট 
করিয়া গেই নিয়মে ভ্রাঙ্যমান। স্ৃতরাং সিদ্ধান্ত হইতেছে বে 
এই পৃথিবী্য় হে একতা অন্ুভ্ভব করি, পৃথিবীর বাহিরেও 
ভাাই বিরাজমান । বিজুভানের গব্ষেণা ইহাই প্রমাণ 
কয্িতেছে ঘে সেন্দিয় কি নিরিন্ড্রিয়, সজীব কি নির্জীব পদাথে, 
উদ ফি চেতন জগতে, ভ্রানডূমিতে অথবা নীতিভৃষিতে, 


পাক! আছি ওকাচাআামা ৩ 


এই পৃথিবীতে কিংবা! বিস্ময় ও জানক্ে যে স্বযোডিষমলনূষ্জ 
দেখিতে পাই ত্ধ্যস্থিত আমানদিগের অজ্ঞাত (ও কটবাতী ক. 
জীবনে সর্বদাই শক্তিলীলা সঙ্গত, লগগরলীনৃত ও এক”... 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞনাচারযযগণ দেখাইতেছেন-ভাগ, আলোক, 
ছাড়িত, ম্যাগনেটিস্ম, একশক্জিয়ই রপান্তর মাত্র । ভারতীয় 
বিজ্ঞানাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত স্যর জগক্লীপচন্া বন্ধু মহাশয় সজীব ও 
নির্জীব দেছে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিযধ। দ্বারা দেখাইয়াছেন 
হে উভয়ে একই শক্তি ক্রীড়া করিতেছে। তিনি প্রথমে 
সজীব মাংসপেশীতে নিফুমিত আঘাত করিয়া যেই তাড়নাজনিত 
বৈদ্যুতিক প্রবাহের লিপি অঙ্কিত কৰিয়া লইলেন। তৎপর 
বধাক্রমে সঙ্জীব উদ্িদদেছে ও ধাতুফললকে ঠিক পূর্বববশ আঘাত 
করিয়। যে চিত্র পাইলেন, ভাহা অবিকল মাংসপেশীর বৈদ্যুতিক 
লিপির অনুরূপ দেখা গেল। একখণ্ড সজীব মাংসপেশীতে 
থুব ঘন ঘন আঘাত করিতে জারস্ত করিলে প্রথমে এই 
আখাভজাত বৈদ্যুতিক প্রবাহন্বার! রেখাচিত্রে দীঘ দীর্ঘ 
তরজারেখা অঙ্কিত হইতে লাগিল; কিন্তু বত্ক্ষণ আঘাত 
চালাইলে প্রবাহজ্ঞাগক নৃতন রেখাগুলি ক্রমেই খর্ববকায় হইয়া 
চিত্রে অস্কিত হইতে দেখা গেল। পুনঃ পুনঃ আধাঙজনিত 
মাংসপেশীর জবসাদই.এই ক্ষীণতর সাঁড়ার কারণ। উদ্ভিদদেছে 
ও ধাতৰ পদার্থে পরীক্ষা করিয়া বু মহাশয় একপ অবলদি- 
জাপক অবিকল চিত্র দেখিলেন। উদ্ভিদেহে বা কোন 
ধাডুপিণ্ডে ঘন ঘন জাঘাত কর, নুদীর্ঘ রেখাময় চিতরন্বারা.. 





০৯ কশ্মযোগ 


হছাদিগেয় সাড়ার নুন্দর পরিচয় পাইবে । বহুক্ষণ আঘাত 
চালাইলে প্রাণিদ্দেছের ন্যায় ইছারাও র্রাম্ত হইয়া পড়িবে, 
তাঙ্থার ফলে চিত্রে কতকগুলি ক্ষীণ ও খর্ববরেখা অন্থিতে 
দেখিবে। ক্লান্তি অপনোদনের জন্য কিয়তকাল আঘাত ক্ষান্ত 
রাখ, বিশ্রান্ক প্রাণীর ম্যায় উদ্ভিদ ও ধাড়ু উভয়ই বলসঞ্চয় 
কপ্হা লইান। ত'ন আবার আঘাত করিলে পূর্ব্ষের স্যায় 
পদ রেখা সি হইবে, জবসাদতকাপক খর্ববরেখ। দেখিবে 
না. ব্ষপ্রায়োগ কেরিলে প্রাণিদেহে ঘষে মৃতালক্ষণ দেখা যায়, 
বন্ড মাশদ উদ্ভিদ « ধাড়াহে হাহ দেখিতে পাইলেন । 
প্রথম সঙ্ঞার মাংসপেশীকে তীব্র পটাস দ্বারা বিষাক্ত করিয়া 
বারণার চিন্টি কাটিয়া, মোচড় দিয়া, তাহাতে সাড়ার কোন 
কক্ষণ পাইলেন শা, সাড়াজ্ঞাপ* রেখাচিত্রে এক দীর্ঘ 
খঙ্ারখাদার মাংসপেশার ম্বত্যু সুচিত হইল পরে স্প্থ 
চাঙুদ *£ ধাতাদেহ পর্ষোক্ত গকারে বিষসংযুক্ত করিয়া 
হাজাদাগখ সাডাচিতে? মৃভালক্ষণ দেখিজেন । কতকগুলি 
প্দাণ ব।বতাতর প্রাণী যেমন মনু হয় উত্তেজনার লক্ষণ 
প্াকাশি কারে, সেঈ সকল পদার্থ ধাড় এ উদ্ভিদে প্রয়োগ করিয়া 
বন্দু দঙ্গাশয় ভজায়ুং ত৬।প মন্্তা ৭ চিবেজনার লক্ষণ দেখিতে 
পাহয়াছেদ ক্লোরোফরম প্রভৃতি. কঙকগুলি বিশেষ 
[বশেষ পদা'র্থ। কাধ্য আমপ। অনেকেই 'দখিয়াছি। এই 
নকল পদার্থ বাবহার করিলে প্রাণী লুপ্তদংঙ্জ হইয়! পড়ে এবং 
অীবনক্রিয়! অতি দ্বীপ্ডারে চলিতে থাকে । উচ্চিদ ও ধাতৰ 


পাক জাহি ও কাচা জানি ৩৭ 


পর্লার্থে ক্লোরোফরম ইত্যাদির প্রয়োগফলেও তিনি তদবন্থ 
প্রাণীর লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন। ৮ 
্রক্ুতিবিজ্ঞান নানারূপ ক্রিয়া! সাঙায্যে বে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতেছেন, কবি টেনিলন্‌ তাহা উপলব্ধি করিয়া 
ভগ্নপ্রাচীরমধ্যগত একটি পুষ্প হস্তে ভুলিয়া বলিতেছেন £-- 
'হে পুষ্প, তুমি কি যদি 'বুঝিতে পারিতাম, তাহাতে 
ভগবান্‌ এবং মানব কি তাছাও বুঝিতাম 1 


একটি সামান্য কুন্ুমতত্ব বুকিলে বিশবসস্তার অগ্তদশী 
ধইতে পারিতাম | সত্ব দুয়েরই এক। কাইণ্ট টলস্টয় স্বীয় 
জ'বনের কথা বলিতে বলিতে একস্থানে বলিয়াছেন £ 


1 তা95 211 81075 300 20 ১৩০7) 00 275 020 
00/১0671005, 1212015৯110 বিঃ/076, 1007৩ 210800156 
070001)৮ 015৩1) 010 270011, ৮11101) 1170 টা, ৯০৩ 
7৩2৯1) ১000050101076 000617094 ১[১( 71 1106 [916 
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'জআমি একাকী ছিলাম, আমার মনে হইল, রহস্যয়য়ী মহিমা" 
স্থতা প্রকৃতিদেবী ও ফনোহছর উজ্জ্বল চন্্রমা যিনি মলিন নীল 


৩৮ কর্শযোগ 


আকাশে ফোন কারণে এক অনির্গিষ্ট স্থানে অবস্থিত হইয়া 
ও সর্বত্র ব্যাপিয়া, অগণিত দেশ পূর্ণ করিয়া বিরাজনান ) আর. 
আমি তুচ্ছ কীট, ইতর জদ্ন্য রিপুতাড়নায় কলুষিত অথচ 
প্রেমের অপ্রমেয় দুর্ভয় শক্তিশালী ; সেই মুহূর্তে আমার জনে 
হুইল £--প্রকৃতি চন্্রমা ও আমি এক ও অভিন্ন ॥ 

অধ্যাত্বাবিজ্ঞানৰলে খধিগণ এই রহস্য প্রত্যক্ষ করিয়া- 
চিলেন। তাই সেই “এক অবর্ণ ভূমাই “পাকা আমির কম্ম- 
কেন্দ। “কীচা আমি? সর্বত্র পার্থকা দর্শন করিয়া আপনার 
ক্ষুদ্র পুটুলীটিকেই' কর্মাকেন্দ করিয়া লয়। “কাচা আমি" 
বলে “মামি, আমি? ; “পাকা আমি* বলেন “তিনি, তিনি? | স্থুঙরাং 
পাকা আমিশ করেন কিন্দযোগ, “র্কীচা আমি” হয় কিশ্মভোগ। 
এই “ক্কাচা আমির তাড়নায় কবি অস্থির হইয়া গাহিলেন 

“আর  আমাধ ক্গামি দিজের শিরে বইব না। 

শসার নিজের দ্বারে কাঙ্গাল্হয়ে রইব না। 

সং ঃ ঠঃ 
বাসনা মোর যারেই পবশ করে সে | 
আলোটি তার নিবিয়ে ফেলে নিমেবে |” 

মানুষ প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করিয়াও রিপুবশে “কী 
জামি'কে মহীয়ান করিতে যাইয়! আপনার আলোটি নিবিয়ে 
ফেলে। এ 

দক্ষধজ্জের আখ্যাফিকাটি দ্বারা ইহাই উদাহত হইয়াছে । 

অশেষ গুণালক্কত হুইয়াও দক্ষ কর্তাকে ভুলিয়া তাহার 


পাকা আমি ও কাচ! আহি ৩৯ 


প্ককাচা আমি”কে উচ্চাসনে বসাইতে পিয়া আপনার মুগ 
ছাগমুখে পরিণত করিলেন । দক্ষ সত্যই দক্ষ অর্থাত সংসার- 
ব্যাপারে দক্ষপুরুষ । তাছার যোড়শ কন্া। | তন্মধো-_ 
,  ত্রয়োদশাদান্বন্মায় তখৈকামগয়ে বিভূঃ । 
পিতৃভা একাং যুক্তেভ্যো ভবায়ৈকাং ভবচ্ছিদে ॥ 
| ভাগবত। 81১1১৮ 
ত্রয়োদশ ধশ্মকে, একটি অগ্নিকে, একটি সংযত পিতৃগণকে 
ও একটি ভবরোগহস্তা মহাদেবকে সম্প্রদান করিলেন ।' 
শরদ্ধামৈত্রীদয়াশান্তিস্তছিঃ পুিঃ ক্রিয়োগতিঃ | 
বুদ্ধিমে ধাতিতিক্ষাহীমুস্তিধর্দদস্য পত্ুয়ঃ 1 
শরঙ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তৃষ্টি, পুষ্টি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, 
তরী ও মুর্তি- এই জয়োদশটি ধশ্ধের পন্থী । 
শন্ধাইসুয়ত শুভং মৈত্রী প্রসাদমভয়ং দয়] । 
শান্তি সুখং মুদং-তুষটিঃ ম্ময়ং পুষ্টিরসুয়ত ॥ 
যোগং ক্রিয়োন্সতিদ পমর্থং বুদ্ধিরসুয়ত | 
মেধা প্তিং ভিতিক্ষা ত ক্ষেমং হী প্রশ্রয়ং শৃতম্‌। 
সুন্টিঃ সর্দনগ্ডণোতপত্তিন রনারায়ণাকৃষী ॥ 
শ্রদ্ধা শুভ নানে পুত্র প্রসব করেন, মৈত্রী গ্রসদ. দয়া 
অভয়, শান্তি সুখ, তুি হব, পুষ্টি স্ময়, ক্রিয়া ফোগ, উঞ্নতি দর্প, 
বুদ্ধি অর্থ, মেধা স্মৃতি, ভিতিক্ষা অজ, হী বিনয় এবং সর্ব, 
গুগোশুপত্তিম্বরপ? মুক্তি নয়নায়ায়ণ খষিদ্বয়কে প্রসব করেন. 
পুষ্টি হইতে শ্ময়ের উত্পত্তি বলিতে বুঝি যে পুষ্টি হইলেই 


৪ কর্ম যোগ 


তজ্জনিত এক অনির্ববচনীয় আনন্দের অনুভূতি হয়! ন্ময়, 
শ্রি ধাতু, অচ, প্রত্যয়। স্মি ধাতুর অর্থ ঈষশ হাস্য করা। 
ইংরাজিতে যাছাকে [1২6)01010% 10--01059 $060610) বলে, 
স্ময় বলিতে বোধ হয় তাহাই বুঝায় । উন্নতিতে যে দর্পের* 
জন্ম তাহাও ধর্মের ওরসে, স্থৃতরাং এ দর্প পাপরুক্ট নহে। 
ইংরাজিভে এই দর্পের '1)01165 71106, বলিয়া ব্যাথ্যা কর! 
যাইতে পারে। বুদ্ধি হইতে অর্থের জন্ম, অর্থাত বুদ্ধি দ্বারা 
ঈপ্সিভ বস্তুর লাভ হয়। মুষ্তি বলিতে প্রকৃত্ঠির প্রতিকৃতি 
('706700)6189 ) বুঝি । ইহাতেই সত্ব রত; ও তম এণের 
ক্রীড়া, তাই মুষ্তি সর্ববগুণোৎপত্তিস্বরূপা | এবং ধন্মামুরাত 
চক্ষে ইহাই ধ্যান করিলে নরনারায়ণ পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধে 
ফন্বন্ধ তাহা উপলব্ধি হয়। এই প্রকট বিশ্বে--প্রকৃতির মৃণ্তিতে 
» যে ভগবানের প্রকাশ তাহাই নারায়ণ বলিয়া ব্যাথ্যাভ | 
নরনারায়ণের লৌছাদ্য, নারায়ণ নরের--আমাদিগের-_কিরূপ 
মঙ্গলবিধাতা, এই ত্রিগুগাত্বাক প্রকট বিশ্বানুষ্ঠান চিন্তা করিছে 
করিতে চিত্তে উত্তাসিত ছয় । | 

ধার্দিক ব্যক্তি শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি গুকৃতি ছারা (ক 
কি গুণের অধিকারী হন, দেখিলাম | : 

দক্ষ স্বাহানান্সী চতুর্দশ কন্যা অগ্রিকে প্রদান করিলেন । 
ধিনি সংসারী খুহস্থ পূর্ববোন্ত গুণগুলির অধিকারী, ভাতার 
দ্বেবোদ্দেশে য্জ অবশ্কবা বলিয়া শাস্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন । 
বজ্জে উত্সর্গ করিতে “ন্থাহা” মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় । 


পাক আমি ও কাচা জামি ও. 


স্বধানাম্মী কন্তাকে পিতৃগণকে অর্পণ করিলেন । উহ। দ্বারা 
বআমর্শ সংসারী পিতৃতর্পণ করিয়া ধন্য হল, ইছাই সূচিত হইল | 

পঞ্চদশ কন্যার পরে সর্নবকনিষ্ঠা যোড়শ কল্তা জন্মগ্রহণ 
করেন। শ্রদ্ধা, মৈবী, দয়া, শান্তি, তুষ্ট, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, 
মেধা, ভিতিক্ষা, হী ও মুক্তি এই ব্রয়োদশ শাীরিক মানসিক 
ও নৈতিক শক্তি এবং তদনুবত্তী গুণগুলি জাগ্রত হইলে স্বতঃই 
ঘানষ দেব ও পিতৃগণে শ্রদ্ধান্থিত ইয়া পেবষজ্ঞ ও পিতৃবজ্ঞ 
করিয়া বুঁতর্থ হন। এইরূপ উৎকৃষ্ট জীবন গঠিত হইলে 
সভীব সদ্য হয়, সময বরঙ্গা্ডের মূলে ষে শক্তি, সমস্ত অনিতা 
আবরণের সস্তস্তলে বে নিতা! শক্তি ক্রাড়া করিতেছেন সেই 
ষ্টিপ্থৃতিলয়ের নূল শক্তিকে জানিবার অধিকার ভয়। যিনি 
তাহাকে চিনিয়াছেন তিনিই সৃষ্টিস্থিতিলয়ক টাকে জানিয়া 
তবরোগ হইছে মুক্ত হইবার অধিকারী ভইয়াছেন। এই সস্যাই 
ভন্বর্শী কবি সতীর (নিবাহ ভবরোগতস্তা ভবের সঙ্গে কয়ানা 
কারয়াছেন। 

ধিনি এই অধিকারে অগলপ্রাতিষ্ঠ তিনি বরঙ্গানন্কে জানিযা 
সকল ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন । যিনি এই অধিকার পাইয়াও 
ভাহাতে স্থিরপ্দবাস্থ ভইতে চেষ্টা করেন না, হনিই দক্গের 
লায় হতভাগা ! দক্ষ এইরূপ উচ্চ অধিকারা জয়া ফঞ্জে 
মছাদেতের নিমন্ত্রণ করিলেন না, তাহাকে ভুলিয়া আপনার মিম 
চার করিতে মহাড়ম্বরে সংসারষজ্ঞর আরস্ত করিলেন । ফল 
যাহা হইবার তাহাই হইল। সম্তী প্রাণত্যাগ করিলেন। যে 


€২ কর্শধোগ 


শক্তি মহাদেবকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, দক্ষহৃদয়ের সেই 
শক্তি তাস্তছিতা হইলেন। যেমন সেই শক্তির অস্তধণান, অনি 
রুদ্রতেজ বাঁরভদ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়। সমস্ত বজ্ঞ লগুতণ্ড করিয়া 
দ্রিলন এবং দক্ষমুণ্ড চাগমুণ্ডে পরিণত হুইল । সহত্রবিধ সদ্‌- 
গুণের অধীশ্বর হইয়া ও শত শত শুভানুষ্ঠান করিয়াও যেই 
'মানুম ভগবদ্বিদোহী হয় অমনি রুদ্রবিধি অনুসারে তাহার সমন 
গুদে সমস্য শুনানু্ঠানে লকুপাত হয় এবং পশ্তত্ব তাহার মনুষাতত 
হরণ বরে ঢুর্যোধন নারায়ণশুনা অর্ববদঃংখাক সশঙ্ত 
নারায়ণ সেনা লইয়া ও সর্বস্বান্ত ও ধিক্কারাস্পদ হইলেন; 
অল্জুন সেনাশুনা নিরস্ত্র নারায়ণকে লইয়া ইহলেকে, পরলোকে 
কুতার্থ ও বরণায় হইকেন। এবং এই আজ্ভনই আবার নারায়ণ- 
বিরহিত হইয়। সমন পূর্বেবাপকরণ বস্মান থাকা সন্ধে সামান; 
গোপগণ কণ্তুক পরাভূত হইয়া যুধিত্তিরকে বলিলেন ৫-_ 
(সাহহং নুপেন্দ রহিত পুরুষো মেন 
সথা। (প্রয়েণ সুহৃদ] হাদয়েন শুনা । 
অধবম্ু-কক্রমপরি গহমঙ্গরক্ষন 
গোপৈরসন্টিরবলের বিনিঞিিতোহস্মি ? 
ভাগবত 1 ১1১৫1১৩ 

সেই আমিই, হে নৃঃপন্দ, আমার সখা প্রিয় স্ব 
পুরুষোত্তমবিরহি ত হইয়া সুতরাং হৃদয়ের শক্তিশুনা হইয়া পথে 
সেই শ্রীকৃষেের পরিবার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া! আদিতে আলিতে 
নীচগোপগণ কর্তৃক সামান্য অবলার ন্যায় পরাজিত হইলাম 1 


পাক আমি গ কাচা আমি $৬ 


ভতৈধলুস্ত ইষবঃ সয়খো হয্সান্তে 

লোহঙং রথী নৃপভয়ে। ফত'আমনস্তি। 
সর্বনং ক্ষণেন তদভূদলদীশরিক্তং 

ভস্মন হুতং কুহকরাক্ধদিযোগুুহ্যাম্‌ ॥ 

'সেই ধনু, বাণও সেই, বথও মেই, ঘোড়াও সেই, ঘোড়া 
গুলি সেই, বথীও সেই আমি, নৃপতিগণ যাহাকে দেখিয়া 
মস্তক তবনত করিতেন, নারায়ণবিরহিত হওয়ায় পলকের মধো 
ভম্মতত পদাথের ম্যায়, মায়াৰী হইতে লব্ধ ধনের ম্যায়, উর 
ভমিতি উপ্ত বাজের সায় তাহা সমস্ত অকম্মণা হইয়া! পড়িল ! 
_ নারায়ণশূন্য যাবতার উপকরণ, নারাঘণী সেশাও অকন্মগয। 
অতএব নারায়ণশ্নন্য শ্রদ্ধা, মৈত্রী প্রভৃতিও অকর্ধণ্য | ''কীটা, 
জামির এই ভুদা | ূ 

এই “আমির দোষেই আনেক সার্ট, সাম্রাজ্য, লাগ 
পাইয়।ছে, পাইছে ও পাইবে । দক্ষাখ্ানে ব্যক্তিগত বে 
ভ পাইলাম, ক্ানিগত মচ্ছেও সেই তহ্ব প্রতিষিহ। 

হানক লোক দেখিতে পাই বাহিক পয়োপকার, জগতের 
মঙ্গল লাধন করিত দাবা চিক্ষিসালয়ে লক্ষ যুদ্রা দান 
করিতেছেন, দেশের কল্যাণের জন্য বুল আয়াম শীকার 
করিতেছেন; কিন্তু চিত্গুপ্ত তাহা জমার ঘরে না লিখিয়? 
খরচের ঘরে লিখিয়া লইলেন। ইহারা সকলেই দক্ষের শ্যায় 
কুপাপাত্র । “ভগবানকে ভুলিয়া! “কাচা আমি”র দাস হইয়া 
জাপনাদিগকে হীন করিয়া রাখিয়াছেন। 


৪৪ কর্শহোগ 


অনেক প্রাচীন জাতি দেখিতে পাই নানা সদগুণাধিষ্টিত 
হইয়াও “কাচা জামির বড়াই করিয়া সর্বনাশ পাইয়াছেন। 
আমরাই ইছার প্রমাণ। প্রাচীন রোমীয়, গ্রীক ইহার সাক্ষা 
জিতেছেন । আজ কালও ইউরোপথণ্ডে আমর! “কাচা আমির 
কি শান্ুরিক লীলাই ন! প্রতাক্ষ করিতেছি ! কয়েক বংসর 
ইল, সকলেরই মনে আছে, আমেরিকায় শ্বেতকায় জেমস 
জেফিসের সঙ্গে মু্টিবলপরীক্ষায় কৃষ্ণকায় জ্যাক জন-সন্‌ জয়লাপ্ত 
ধরায় শ্বেতকায়গণের সেই পরাজয় কিরূপ অদহা হইয়। উঠিয়া- 
'িল। আমেরিকার নগরে নগরে শ্বেতকায়গণ কুষ্ণকায়গণের 
প্রতি কি জঘন্য অতাচার করিয়াছিল! নিউ ইয়র্ক সহরে একটি 
কাফিপল্লী ভশ্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াচিল ' কাফিগণ ক্প্রকাক 
লাঞ্মাতোগ করিয়াছিল! | অবশ্য কোন কোন স্মলে তাষ্কারাও 
আত্তায়ী হইয়াছিী। এই জাতীয় “কাচা আমির তাও 
নৃতা চলিলে ইছার ফল একদিন ভোগ করিতে হইবে । জার 
আমাদিগের দেশে কালু ও কিকর নিধ্হর যে কুস্তি হষ্টরাড়িল 
তাহাতে হিন্দু কিন্ধর ভয়লাভ করায় কই, নুদলমানগণ 'ত 
আমেকিকাবাসী শ্েতকারগণের ম্যাক কোন বিদ্বেষের ভাব 
প্রকাশ করেন নাই। লীলাময়ের লীলাপ্রসাদে এই দেশবৰাসা 
লঝল সম্প্রদায়ের “কাচা তামিত হয়ত দূর হইছে ও 
চইবে। 


কাকে ৫ 
কণ্মকেন্ত্র।. 

জগতে ভগবানের এমনই বিধি, যাই তুমি বলিয়া 
“আমি” অমনি তুমি হেয় হইয়া । বিশ্বরহস্তাস্তরশী বীশুত্ীষট 
বলিয়াছিলেন £--“ষে আপনাকে উচ্চে তুলিয়া ধরে সেই ভীম 
হঈবে এবং ষে আপনাকে হীন করিয়া রাখে সেই উন্নত হইবে! 
'ককাচ। আমি আপনার বড়াই করিয়া অস্থির, তাই লে জনন্ছে 
হাঁ! “পাক' আমি” সমন্ত বিশ্ব বক্ষের উপরে রাখিয়া শাপান 
নীচে পড়িয়া গেলেন, তাই কগহ তাহাকে পরম ফতনে ৮৪০ 
ভি উচ্চ আসনে তুলিয়' বসাইল। এই “পাকা আমি ই 
প্রকৃত কন্মকেন্ত্র। জোসেফ ম্যাটলিনি এই 'দাকা আমকে 
কেন্ত করিতে হইবে সিদ্ধান্ত করিরাইউ বণিয়াডিলেন ২4 
“৯৪৯, 59007581555) ৪৯ তে) ৩৮৪ 9০৮9০8০9200) 
আতা1ট 00601601501 1010115,01 0017015, 1//%2৫ 
780 ৮1170610676 70%6 6): 777 2/07 7/7 77127 20010 21 62 
(৫%821419271/78?1015 10 //%7/1%71071 080৫ & 
৮9৭ 501৩1০05061. 5০৪10 9914 06 10]00010 
065৭0, 05951 ৩৮৪ 019001)10১6600 09৪ ছাঃ 
।00501810 0501086 08 5০৮17 0১৮৮ো 9 ভি 
40014 ৯৩ 10৩ 165811.” পরিবার কি দেশের আন যে কার্য 
করিতে হাইতেছ, তাহার প্রতোক কাধের পূর্ব্বে জাপনাঁকে 
জিজ্ঞাসা করিবে, _-'আমি যাহা করিতে যাইতেছি তাছা বদি 
নকল মগুষাই করিত এবং সকলের জদ্াই করা হইত, তচ্ছার! 
সমগ্র হানবসমাজের মন্গল হইত কি ক্ষতি ইত 1 যদি তোসার 


৪ কনাদগাগ 


বিষেক বলে ক্ষতি হইত" তাহা হইলে খামিবে, স্বকীয় দেশের 
কি পরিবারের তন্দারা তৎক্ষণাৎ কোন লাভ হইলেও থামিবে।” 
মহাত্মা লামিনে (19061010815 ) বলিতেছেন 2--'*৮৬1762 


8৪0) ০ 598, 1051000 ৪1] 12060 23 0:90615, 
১0৪]| 16010109০811/ ৪০ 1)/:6 0700)615 1 ৮161 
৪০1 07 $০0 56611101013 90% ৮৮৪11-17£ 
॥).1106. ৮61160006 হা আহা 16০70ঠি 
9150৮৮01106 ৮510 076 1016ি 01 এ11) 8100 1719 
3৬7 10161651010 006 20105165091 2117 কা) 
৩২০) 5108] ০ 5৫7 1580 (৩ 58001106 111005611 
[081] 0076 10520081506 0059 001000701] 181071%, 
৩0008115 1:680% (0 38011000 11)67725158৯ 0): 1017 
21051 01076 65119 ৩0101) 110 5181) 01007 016 
1110721)7706 111 01500691, 9১ 075 080175100 
৮81১0818007 0011201 00. 00৩ 70191766005 ৪01) 
800101)6 111 00904 ৮111 09 00111190), 0)171615 
1117 11] 01401955581) হোবএঞহ]]5 0010 006 
5০৪1560 20061106175 01 10106" 1700181110৮ 800 
078900155 01608 1000 2 3/0515 10015, ৯ 0080 
27101080105 218 17)6 906) ৪67 85176 1৪ 016, 
'ঘখন তোমরা প্রত্যেকে সকল মানুষকে ভাইয়ের ম্যায় 
ভালবাজিয়া ভাইয়ের মত পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করিবে; 
খন তোমাদের প্রত্যেকে সকলের কল্যাণে নিক্গের কল্যাণ 
থুঁজিয়া, সকলের জীবন ও নিজের জীবন এবং সকলের স্বার্থ 
ও নিষের স্বার্থ এক করিয়! লইবে; বখন প্রত্যেকে মেই 


কর্খছেজে ২ 8৭. 


একক ্মহাপর্রিবালোেন্ অস্তগি ব্যক্তিগণের জগ্য এবং 
তাছারাও একজনের জন্য আত্মুবলিদান করিতে প্রস্তত ছইযে ; 
ভখন মানবজাতি যে সকল কলম্কের ভারে জবনত হইয়া 
রহিয়াছে তাহার সমস্তই, সূর্যোযে দিখলস্থিত কুজ.বটিকার 
যায় অদৃশ্য হইবে, ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবেস্তাহার ইচ্ছাই 
এই যে, মানবসমাজের ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত অলপ্রত্যঙ ক্রমে 
প্রেমে সঙ্গত হইয়া ভিনি যেঙ্গন এন তেমনি এক মহীপ্রাণে 
পরিণত হইবে ।, | 

প্রসার আরও বুদ্ধি করিয়া বিশ্বগন্তপ্রাণ বি এই “পাকা! 
আমি”কেই কেন্দ্র করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন :-- 

হিতং যত সর্ববডৃতানাং আত্মনশ্চ নুখাবহম্‌। 
তত কুর্ধ্যাদীশ্বরে হোতস্ম,লং সর্ববার্থসিদ্ধয়ে | 
মহাভারত । উদ্ভোগপর্ক্ব, ৩৬:৪* 

“যাহা সর্ববভূতের হিতঙ্জনক জাপনার স্থপ্রদ তাহাই 
করিবে, কর্ডার পক্ষে ইহাই সর্ববার্থসিদ্ধির মুূল।' 

দার্শনিকচুড়ামণি ইমানুয়েল ক্যাণ্টও বলিয়াছেন 
“এমনভাবে কর্ন কর ধেন তোমার কম্মের মুলসুত্র বিশ্গতবিধি 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পার।” | 

উত্বয়েরই এক টপদেশ। বিশ্ব ও তুমি এক বুৰিয়া, 
, ভোমার ও বিশ্বের হিত, বিশ্বের সুতরাং তোমার-_বিশ্বাত্বক 
তোমার-_সক্কীর্ণ মনে তুমি যাহাকে 'তূমি' ভাব, তাহার নহে, 


৪৮ * কশাযোগ 


বিশ্বময় ভোমার-_মঙ্গলসাধনে ঘশুপর হও। রবীন্দ্রনাথের 
সহিত তান মিলাইয়] বল £-. | 
“আমার একলা ঘরের জাড়াল্‌, ভেঙ্গে বিশাল ভবে 
প্রাণের রথে বাহির হতে পারব কৰে ?% 
বিশ্বময় তোমার মঙ্গলসাধন সচ্চিদানন্দপ্রতিষ্ঠার নামান্তর 
মাত: সাচ্চদানন্দপ্রতিষ্ঠাই ছোমার লক্ষা। লেই লক্ষ্যোম্মুখ 
কারধাকরী, জ্ঞানার্ঘনা ও চিত্রষ্টিনী সসামগ্জসা অবাধ স্ফপ্তি 
যাঙ্তাতে তাহা কম্মাফাগ । 
কম্মমষোগ স্মতরাং পবষুগ্রীতিকান | বিশ্বব্যাপী ষিনি, তাহার 
পাতিকাম | এস্বলে স্বার্থপরতা ৩ পবার্থপরতা এক। 
আদার প্রায়াজন ও বিশ্বের প্রম্মোজন এক | এই ভান 
অনুপ্রাণিন কলিত্ই রামপ্রদাদ গাহিয়াছিলেন £-- 
আহার কর, মলে কর আহুতি দেই শ্যাম! মাকে | 
নগর ফির, মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মাকে ॥ 
হবদশ্ীতায় ভগবান অজ্দ্রনকে কম্মযোগর মূলমন্ত্র 
ললিজেন ২... 
সহ্াপাৎ *ম্মণোইগা হ চলাকোহয়ং কক্মুনন্ধনঃ ! 
তদর্থ কশ্মু কৌস্চেম মুক্তমঙ্গং সমাচির ॥” 
ভগবদগীতা । ৩।৯ 
ধঞ্জে বৈ বিধুঃরিতি আতেও।' যজ্ঞ শাকের অর্থ বিষুঃ। 
বিঞুগ্রীর্কাম যে কর্পা তাহা চির অন্য কর্ম সংদারে আবদ্ধ 
করে, অত এব বিষুঃগ্রীত্যর্থ অনাসক্ত হইয়। কর্ম্ম কর। মামু 


কর্াছেজ ৪৯ 


বিষুঃল্রীতিকাম না হইয়া! সফাম হইয়া! যাহ! হরে তাছাডেই বদ্ধ 
হুয়। 
যথা লৌহমষ়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈ: স্বর্ণময়ৈরপি। 
তথা বদ্ধো৷ ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মছিস্চাশুতৈঃ শুভৈঃ | 
মহছানির্ববাণ তত্র । ১৪, ১*৯ 
“যেমন লৌহুময় পাশ ছার! জীব বন্ধ হয়, ্বর্ণময় পাশদ্বারাও 
বন্ধ হয়, সেইরূপ অশুভ কর্ম দ্বারা জীব যেমন বন্ধ হয়, গুভ 
কর্মদ্বারাও তেমনি বদ্ধ হয় ।' পু 
বিষুপ্রীতিকাম কর্ম্ম দ্বারা বন্ধন হয় না। 
ন মধ্যাবেশিতধিয়াং কাষঃ কামায় কল্পতে। 
ভর্তা কথিতা ধানা প্রায়! বাজায় নেষ্যতে ॥ 
ভাগবত । ১০'১২২৬ 
“যেমন ভজ্জিত কিন্বা কথিত (সিদ্ধ) বীজের অঙ্কুর হয় না, 
তেমনি যাহারা 'আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়াছে তাহাদিগের 
বাননামূলক কাম থাকে নাঁ। তাহারা বাসনাশৃহ্য হইয়। 
ভগবানে সমস্ত কাম অপণ করেন ।' 
নারদ ব্যাসদেবকে ত্রিতাপ- আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও 
আধিদৈবিক তাপ-্জালা হইতে মুক্ত হবার উপায় 
বলিয়াছেন £-_ 
এতৎ সংসূচিতং বরহ্মস্তাপত্রয়চিকিতসিতম্‌। 
বদীশ্খরে ভগবতি কম ব্রন্ধণি ভাবিতম ॥ 
ভাগবত । ১1৫1৩২ 


ও কর্দযোগ 


“হে ব্রহ্মণ, ঈশ্বরে ভগবানে কন ভাবিত করাই ত্রিতাপ- 
প্রশমনের উপায়। যদি বল কর্দ্দেত বন্ধন হয়, যাহাতে 
বন্ধন তাহাতে আবার মুক্তি হয় কিরূপে? 

আময়ে। যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত । 
ওদেব হাময়ং দ্রব্যং ন পুণাতি চিকিৎসিতম্‌॥ 
ভাগবত । ১৫৩৩ 

'ষে দ্রব্যে ষে পীড়। উপস্থিত হয়, সেই দ্রব্য দ্বার সেই 
পীড়া নাশ হয় না বটে, কিন্ত দ্রব্যাঞ্ডর দ্বারা ভাবিত হইলে সেই 
দুব্যই সেই পীড়ানাশে সমর্থ হয় |, 

এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্বেব সংস্যতিহেতবঃ | 
ত এবাতবিনাশায় কল্পন্তে কলিতা; পরে ॥ 
ভাগবত । ১1৫৩৪ 

“এইরূপ মানুষের ক্রিয়া সংসারবন্ধের হেতু হইয়াও ভগবানে 
কল্লিত হইলে তাহাই মুক্তির হেত হয়।' 

মহানির্ববাণতন্ত্রের “্যথ। লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ” শ্লোকটিতে 
ভগবানে অনর্পিত কম্মের কল বল! হইফাছে। 

ধাহার। সকাম শুভকণ্প করেন £-_. 
তে ৩২ ভুক্ত। ন্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মত্তালোকং 

বিশন্তি। 
এবং তরয়ীধন্মম্ুপ্রপন্না গভাগতং কামকামা লতন্তে ॥ 

| ভগবদগীতা । ৯২১ 

তাহার বিশাল স্বর্লোক উপভোগ করিয়া! পুষ্কাক্ষয়ে 


নিষকাম কর্ম--প্রীতিপথে €১ 


মত্যলোকে প্রবেশ করেন, এইরূপ বেদ-বিছিত কর্্ামুষ্ঠানপর 
হইয়া কমনাবশে কেবল যাতায়াত করিতে থাকেন। 

কিছুদিন বিপুল সুখ-স্বর্গ ভোগ করিয়া আবার ছুঃখক্লিষট 
মর্ত্যলোকে পতন; বাসন্তীকুন্থম-সৌরভবাসিতা জ্যোতস্বাময়ী 
রজনী মঞ্চুসন্তোগের অব্যবহিত পরে সমুষলধারাসম্পাত বিষম 
ঝঞ্চাবাতের তীব্র তাড়না । .বীহারা “কাচা আমি” শ্রীতিকাম 
হইয়া কার্ধ্য করে তাহাদের ভাগ্যে এই কয়েকদিনের স্বর্গভোগও 
নাই । তাহার। “কাচা আমির জয়জয়ুকারের আশায় শুভ 
কর্মের যে টুকু ফল তাহা হইতেও বঞ্চিত হয়। কিছুদিন 
মানুষের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারে, কিন্তু অস্ত্র্শীকে ত 
আর প্রবঞ্চনা করিবার ক্ষমতা নাই। দুই-ই ছুর্ভাগ্য। কাচা 
আমিংগ্রীতিকাম অধিকতর হতভাগ্য । সকাম কর্মে ফলকামী 
হুইয়া ভগবানের নিকটে প্রার্থনা! আছে। “কাচা আমি” 
প্লীতিকাম ভগবানের সিংহাসনে আপনাকে বসাইতে উদ্যোগী । 





নিষ্কাম কর্প-__প্রীতিপথে | 

নিষ্কাম কর্ম্মই সান্বিক কম্ম।, 
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্েষতঃ কৃতম্‌। 
অফলপ্রেপ্দ,না কর্ম যত সান্বিকমুচ্যতে ॥ 


ভগবদগীতা | ১৮২৩ 


৫৫ কর্ম যোগ 


“যে কণ্ম নিত্্যবিহিত, আসক্তিহীন, রাগ ও ছেয়শুন্ত ও 

ফলাকারকণরহিত হইয়! কর! হয়, তাহাই সাস্বিক কর্ণ? 
অসক্তোহ্থাচরন্‌ কর্ণ্ম পরমাপ্পোতি পুরুষঃ। 

“বে পুরুষ আসক্তিশুন্য হইয়৷ কর্ম করেন তিনি পরমপন্ 
প্রাপ্ত হন।' 

বদি অটুটভাবে চিরদিন নিষ্ষাম কর্ম্দ করিয়া যাইতে না 
পারি, যতটুকু পারি ততটুকুই সংসারাবর্ত হইতে রক্ষা করিবে। 

শরীক অর্জুনকে নিষ্কামভাবে যুদ্ধ করিতে উপদেশ 
দিলেন ৫ | | 


সৃখতুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভে জয়াজয়ো । 
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্দ্যলি ॥ 
ভগবদগীত।। ২৩৮ 


সুখ ছুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় সমান করিয়া! যুদ্ধের 
জনক প্রস্তুত হও, তাঁছা হইলে পাপস্পর্শ করিবে না! ।, 
এইক্প বুদ্ধিযুক্ত হইলে 
কম্মবন্ধং প্রহাস্যাসি | 
গীতা । ২৩৯ 
“কম্মবন্ধ নাশ করিবে ।? 
এবং এইরূপ নিষ্ষাম কর্মে 
নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিস্ততে । 
স্বমমপ্যস্য ধর্ধ্ন্য ত্রায়তে মহতো ভয়াত ॥ 
গীতা । ২৪০ 


নিফাষ কর্ণস্পজীভিপথে ৪৩ 


নিক্ষাম কর্মযোগে প্রারস্তের নাশ নাই, কিছুই নিষ্ষল 
ছইবে না; ইছাতে প্রত্যবায়ও নাই, ইছার জল্লা কর হইলেও 
তাহা সংসাররূপ মহন্তয় হইতে ত্রাণ করে।' 

কেছ ফেছ বলেন, 'নিষ্কাম কর্ণ প্রণোদন1 কোথায় 1 আমি 
এই ফল পাইব, জামার এই স্বুখ হইবে, ভাবিলে কর্মে যেরূপ 
উতলাহ উদ্ভাম হয়, নিষধাম কর্মে তাহ কোথায়? এই প্রশ্গের 
উত্বয় কঠিন নছে। জাময কি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি না, অনেক 
সময় আপনার সুখ জপেক্ষ1! পর়ের স্খসাধন করিতে লোক 
জধিকতর উৎসাহী ? কাহাকেও প্রাণের 'সছিত ভালবালিলে 
তাছার সুখসাধনের নিকটে আপনার স্ুখসাধন অকিঞ্চিতকর। 
পরমপ্রেমাম্পদ কোন ব্যক্তির জন্ক প্রাণবিসর্জজন অতি সহজ 
বলিয়। মনে হয়। পিধিয়াসের জঙ্গ ড্যামন কেমন জানন্গে 
আপনার প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন ! ঘাতকগণ নারায়ণ 
রাও পেশোয়াকে আক্রমণ করিলে তাহার ভক্ত ভৃত্য নিরগু 
চাফাজি টিলেকার স্বীয় শরীর দ্বারা প্রভুর শরীর আবরণ করিয়া 
কেমন নীরবে পাষগুদিগের মুস্মুহুঃ অন্ত্রাঘাত সহ্ছিতে সহিতে 
প্রাণত্যাগ করিলেন! এই দেব-বন্দিত প্রাণবিনর্জজনের প্রণোদনা 
কোথায়? আমাদিগের ন্যায় সামান্য লোকের মধ্যেও দেখিতে 
পাই হাহাকে ভালবাসি আমার কিঞ্চিৎ কষ্ট হইয়াও যদি তিনি 
সুখে থাকেন তাহাতে আমাদিগের আনন্দই হয়। পরিশ্রাস্ত ক্লাস্ত 
হইয়া ুইজন একন্মলে উপস্থিত, একজন বই দুইজনের শয়নের 
প্ান নাই,এয়প অবস্থায় কি ইচ্ছা! হয় ? ঠাছাকে নিজ্রার জবমর 


৫৪ কর্মযোগ 


দিয়া তুমি সমস্ত রাত্রি তক্দ্রালু চক্ষে অতিকফ্টে জাগ্রত থাকিয়াও 
কি বিশেষ আনন্দামুভব কর না? এই ভাবের মাত্রা বৃদ্ধি 
পাইলেই প্রেমাস্পদের জন্য প্রাণত্যাগ সহজসাধ্য ও আনন্দ প্র 
হইয়া দাড়ায় । কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রীতিনিবন্ধন যদি 
তাহার সখ কি মঙ্গলসাধনে এইরূপ প্রণোদন! দেখিতে পাই, 
যে ব্যক্তি কোন ধর্ম কি সম্প্রদায়, কোন জাতি অথবা দেশকে 
এইরূপ ভালবাসেন, তিনি উীহার স্বখ কি মঙ্গলসাধনের জন্য, 
আমরা যাহাকে সখ বলি,অদায়াসে তাহা সমস্তই জলাঞ্জলি দিতে, 
এমন কি তাহার 'আত্মজীবন পর্য্যন্ত বলিদ্ান করিতে পারেন 
না কি? ধর্ম্মার্থত্যক্তজীবিত মহাপুরুষ ও স্বদেশপ্রেমিক 
মহাত্াগণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মনে কর। ধর্ট্বের জন্য, দেশের 
জনা, মৃত্যুঞ্জয় স্মরণে মৃত্থাপ্য় হওয়ার দৃষ্টান্ত এ দেশে কি 
দুপ্রাপ্য ? রাজকুমার উদয়সিংহের ধাত্রী রাজপুত-রমণী পান্না 
কি প্রণোদনায় বনবীরের হস্ত হইতে উদয়সিংহকে রক্ষা করিতে 
যাইয়া কুমারের শয্যায় আপনার প্রাণপুত্তলী পুত্রকে 
রাখিয়া তীক্ষ ছুরিকাঘাতে তাহার হদয়বিদীরণ শ্মিরভাবে দর্শন 
করিলেন? রুষ-জাপান যুদ্ধের সময় সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম-_ 
এক কষ ওহানসান নানী একটি জাপানরমণীকে বিবাহ করিয়া 
ইয়োকোহামাঁয় বসতি করিতেছিলেন। রুষটি স্ত্রীকে প্রাণের 
সকল কথাই কহিতেন, কেবজ একটি ক্ষুত্র বাক্স গোপন করিয়া 
রাখিতেন। কিছুতেই সেই বাক্সটি তাহাকে দেখিভে দিতেন 
না। ওহানসানের সন্দেহ হইল যে, তাহার স্বামী রুষপক্ষের 


নিষ্ষা্ বর্ধ--গ্রীতিপ থে ৫৫ 


গুধুচর হইয়া জাপানীদিগের কোন মন্ত্রণাসন্বন্ধীয় কাগজ পত্র 
উহাতে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। প্রিয়তম পতিসাহচরয্য অপেক্ষা 
স্বদেশহিতৈষণা ভাহার হৃদয়ে প্রবলতর ও মধুরতর প্রতিভাত 
হইয়াছিল, ভাই একদিন তীহার পতিকে সুরাপানে বিহ্বল 
করত বাক্সটি লংয় তাহার ভিতরের কাগজপত্র পুলিসের 
নিকটে উপস্থিত করিলেন। ন্ামী স্থুরাজনিত |বহবলতার 
অপগম হওয়ামাত্র বাটি নিকটে নাই দেখিয়া! ওহানসান কি 
করিয়াছেন বুঝিতে পারিলেন এবং তত্ক্ষণাৎ জাপান হইতে 
নিরুদ্দেশ হইলেন। ওহানসান কোন ,প্রণোদনায় চালিত 
হইয়া অকাতরে তাহার গাহস্থ্য ম্খ অতলজলে ডুবাইয় দিলেন ? 
জাপানবাসিনী কয়েকটি মহিলা ঠাহাদ্দিগের ভরণপোষণের জন্য 
যুদ্ধে যাওয়ার বাধা হওয়ায় স্বামিগণকে ত্যাগ করিয়! তাহাদিগের 
ভরণপোষণের দায় হইঠে মুক্তি দিয়াছিলেন। এক জাপান- 
রমণী রুষের বিরুদ্ধে পুত্রের রণে উপস্থিত হইবার আপনাকে 
একমাত্র গুতিবন্ধক দে|খয়া স্বীয় বক্ষে ছুরিকাঘাত করত শেষ 
হুর্তে নবী হৃদয়-শোণিত-দিগ্ধ ছুরিকা পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া 
তাহাকে স্বদেশমজলসাধন জন্য রণরঙ্গে মন্ত হইতে আদেশ করিয়! 
আশীর্বাদ করিলেন এবং স্মিতমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। 
কোথা হইতে তাহার প্রাণে এই প্রণোদনা উদ্দীপ্ত হইল? 
বাহার! তীছাদিগের প্রেমচক্রের পরিসর আরও বাড়াইয়া 
লইয়াছেন তাহার! সমস্ত জগতের মঙ্গলের জনা, এই ব্রঙ্গাণ্ডে 
ভগবদিধিপ্রতিষ্ঠার জন্য, জাতি ও দেশনির্বিবশেষে রোগ, শোক, 


৫৬ কণাযোগ 


তাপ ও ভগঘ্বিরোধী্ভাব ও অনুষ্ঠান নির্াল করিতে প্রাণের 
ভিতরে, এসমি কি এক দিব্য প্রবর্তন অনুভব করিয়৷ থাকেন 
ষে তদ্দার। প্রাণাছিত হইয়া প্রয়োজন হইলে হাসিছ্ছে ভালিতে 
প্রাণবিসঙ্ভন করেন । ফাদার ড্যামিয়েন ই্ছার চূড়ান্ত দৃষটস্ত। 
এইয়প সার্ববতৌমিকহিভ-প্রেরণায় ফরাসিদেশবাসী মাকুইিস্‌ 
লাঞায়ে আমেরিকাবা সিগণের পরাধীনতাশৃঙ্খল মোচন প্রয়াসে 
আপনার শক্তি প্রয়োগ করিতে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। কিনি 
ফয়াসী, আমেরিকা বাসিগণের জন্য তাহার কি দায় পড়িয়াছিল ? 
কিন্তু তিনি তস্থির থাকিতে পারিজ্েন না। উনবিংশ বশুলর 
বয়সে বাই ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিবাদের সংবাদ গুনিলেন 
অমনি আমেরিকার পক্ষে রণে যোগদান করিতে কৃতসঙ্ল্ল 
হইলেন | কাউণ্ট ডি ব্রলির উপদেশ চাহিলেন। তিমি বলিলেন, 
“তোমার পিতৃবাকে ইটাশীয় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়াছি, 
তোমায় পিতাকে মণ্ডেনের সংগ্রামে মৃত়ামুখে পতিত হইতে 
দেখিয়াছি; সেই বংশর €কমাত্র অবশিষ্ট শাখার উন্মুলনের 
পরামর্শে জামি সহকারী হইতে পারি মং» লাফায়েৎ কিছুতেই 
সঙ্থল্পচ্যুত হইলেন না। ইতিমধ্যে আ'মরিকাবাসিদিগের কতক- 
গুলি ঘোর বিষাদপূর্ণ পরান্তয়ের বার্তা, এমন কি নিউ ইয়র্ক 
হইতে তাহাদিগের পলায়নের সংবাদ পন্ছছিল। তিনি তাহাতেও 
পশ্চাৎপদ হইলেন না। তার সেই জগণ্গ্রাসী প্রীতিবন্ধি 
জারও ধক্‌ ধক্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ফরাসীদেশস্থ আমে- 
রিফার প্রতিনিধি ফাঁক্কজিন ও লী পর্যন্ত ডাহাকে আমেরিকায় 


নিষ্ষাম কর্ম--গ্রীতিপথে ৫৭ 


ষাইতে নিষেধ করিলেন, কাদ্দের রাজ] স্বয়ং তাছাকে প্রাতি- 
নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন । তিনি কাহারও বাধ! মাজিলেন 
না। নানা বিপদ উত্তীর্ণ হইয়। আমেরিকায় যাইয়। গ্রাণের মায়া 
পদদলিত করিয়া বিবিধ রগক্গেত্রে স্বহয়ের অপায় মহত্ব ও 
অসমসাহসিকতায় বিশেষভাবে পরিচয় দিলেম। স্বছ্োশের 
বিপ্লবে যে অন্ভিনয় করিয়া তিনি যেরূপ পুজার হইয়াছেন, এত 
আল্ল বয়সে আমেরিকার অধিবাসিগাণর জন্য উত্ল্ষজীফন হইয়া 
তাগপেক্ষা স্ভভ্রগুণে বন্দনীয় হইয়াছেন । সার্বজনীন গ্রীতি- 
প্রণোদনায় নব্যভারত শিরোমণি রামমেছেন রায় স্পেমদেশে 
নিয়মতন্ত্রশাসনপ্রণালী সংস্থাপনের সংবাদ শ্রাবণ মাত্র 
কলিকাতার টাউন্হলে ভোজ দিয়া আনচ্দোত্সব করিয়াছিলেন। 
কোথায় স্পেন আর কোথায় ভারতবাসী রামমোহন | ইংলগ্ডে 
যাইবার পথে নেটাল বন্দরে ১৮৩০ সনের বিপ্রবের পরে 
একখানি ফরাসি জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা উডঢীয়মান দেখিয়া 
নিঝিড় আনন্দোচছ।সে অভিবাদন করিতে যাওয়ায় চরণে ভীষগ 
আঘাত পাইয়া পশ্ত হন। ন্নামধন্থ খফিপ্রতিম ছার্বাট 
স্পেন্সার সার্ববভৌমিক. গ্রীতিবলে সন্থীর্ণ স্বদেশ-গ্রীতি- 
মণ্ডলের বুযোজন উর্ধে বিষুুলোকে বিচরণ করিতেন । তিনি 
জাপানবাসী বেরণ কেনিকোর নিকটে এক পত্রে নিস্বোদ্ধত 
কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলেন ৫-_ 

“আপনি আমাকে অপর যে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন 
তগুসম্থদ্ধে প্রথমেই সাধারণভাবে এই উত্তর দিতেছি যে, আমার 


৫৮ কর্মাযাগ 


বিবেচনায় আমেরিকায় ইউরোপবাসিদ্দিগকে যথাসম্ভব দুরে 
রাখাই জাপানের রাজ নীতি হওয়া সম্গীচীন। অধিকতর শক্তি- 
সম্পন্ন জাতির সম্মুথে অবস্থিত হুইয়৷ আপনাদিগের সর্বদাই 
বিপদের সম্তাবন! আছে, সুতরাং বিদেশীগণকে ঠাড়াইবার স্থান 
যতটুকু না দিলে নয় ততোধিক দেওয়া সম্বন্ধে সর্ববতোভাবে 
সতর্ক থাক! কর্তব্য। প্রাকৃতিক, শারীরিক ও মানসিক- 
শক্তিসম্তব পদার্থাগম ও নিম এবং বিনিময়ের জন্য অন্যোন্ত- 
সংসর্গ যতটুকু অবশ্প্রয়োজনীয় ততট্ুকুর বিধান উপকারী । 
এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় মাত্রাতিরিক্ত অধিকার অপর জাতিকে 
বিশেষতঃ অধিকতর বলশালী জাতিকে দেদ্যা কদাচ কর্তব্য 
নছে। ইউরোপীয় ও আমেরিকাস্থ রাজশক্তির সহিত আপনা- 
দিগের বর্তমান সন্ধির পুনরালোচন দ্বারা আপনারা বিদেশি- 
গণের বসতি ও ধনচালনার জন্য আপনাদিগের সমগ্র সাম্রাজ্য 
উন্মুক্ত করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। এরূপ নীতি আপনা'দিগের 
সর্বনাশ করিবে বলিয়া আমার কস্ট হইতেছে । অধিকতর 
বলশালী জাতিবৃন্দের কোন জাতি একবার একটু প্রবেশাধিকার 
পাইলে সময়ে তাহা হইতে সেই জাতির পর্বত্বগ্রাসিনীতির 
আবির্ভাব অবশ্যন্তাবী। ইহার আবির্ভাব হইলেই জাপানী- 
দিগের সহিত সংঘধ উপস্থিত হইবে, এবং জাপানবাসগিণ কর্তৃক 
আক্রমণ বলিয়া! এই সংঘর্ষ গুলি ব্যাখ্যাত হইবে, শ্বুতরাং তাহার 
প্রতিশোধ লওয়া অবশ্যকর্তবা বিবেচিত হইবে; তাহার ফলে 
দেশের কিক্িংশ আক্রান্ত হইবে এবং তাহা তাহাদিগের 


নিষ্কাম কর্ম প্রীতিপথে ৫৯. 


স্বতন্ত্র ভূমিখণ্ড বলিয়া নির্দেশ করিতে বাধ্য হইতে হইবে; ইহা! 
হইতে ক্রমে অবশেষে সমগ্র জাপানসান্রাজ্য পরাভূত হইবে। 
সর্ববাবস্থাই আপনাদিগের এই নিয়তি পরিহার করা কঠিনসাধ্য 
হইবে, কিন্তু বিদেশিদিগকে আমার উল্লিখিত অধিকারের 
অতিরিক্ত দিলে, ইহার পথ আরও সহজ হইবে ।” 

এই মহাত্মা সত্যসত্যই. সমস্ত ভূবনব্যপী বিস্তার উপলব্ধি 
করিয়া ধন্য হইয়াছেন । 

সার্বজনীন প্রীতিনিবন্ধন কর্ম ও বিঞু্রীতিকাম কর্ম 
একই। ব্যক্তিগত,সম্প্রদায়গত কি স্বম্ট-স্থার্থগত প্রীতি প্রসূত 
কণ্ম বিঞুগ্রীতিকাম হুইতেও পারে, নাও হইতে পারে। ইহা 
ভগবদ্বিধিপ্রতিকূল হইলে আর বিঞুগ্রীতিকাম হইবে কিরূপে? 
তোমার সম্প্রদায়ের গৌরব বর্ধনার্থ কি তোমার সাত্রাজ্যপিপাসা ' 
চরিতার্থ করিতে অপর সম্প্রদায়, কি অপর জাতিকে নির্যাতন 
করিলে তাহাতে বিষু প্রীত হইতে পারেন না। কারণ, 'সব.- 
ভূম্‌ হায় গোপালকী ! 

“সব্ভূম্‌ হায় গোপাল কী 
ইস্মে আটক্‌ কাহা ? 
জিস্কে মন্মে আটক্‌ হায় 
ওহি আটক্‌ রহ11% 

আকবর যে প্রয়োজনে মান সিংহকে এই কবিতাটি প্রেরণ 
করিয়াছিলেন তাহা! অপেক্ষা মহত্বর বিষয়ে ইহা প্রযোজ্য । 
সত্যই এই পৃথিবী জ্রীগোপালের, তোমার রাজ্য কি অপরের 


শর যোগ 
রাজী, এইরাপ সন্থীর্ণ দৃষ্টিতে দেখিধে কেন? বাহীর দৃষ্টি 
সী, মন সক্থীর্ণ, সে-ই সঙ্থীর্ণ হইয়া রছে। যে ব্যক্তি, কি 
জাতি, সন্থীর্গমনে এই উদার বিশীল জগতকে আগনার সঙ্গীণ 
শৃণ্তীর ভিতরে আনিতে ইচ্ছা ও চেষ্টা করে, ভূঁমী তগবীন 
ভাঙার সন্বীর্তীর প্রতিফল তাহাকে দিয়া থাকেন। 
রোমান্‌ ক্যাথলিক দিগের প্রটেষ্ট্যান্ট-পীড়ন ও রোমীয়* 
দিগের যর্বরোতসাদনের চেষ্টার ফল ইহার দুইটি জলন্ত 
দৃষ্টান্ত । 

পাশ্চাতা অগ্রাণিগণের মধো অনেকে সার্বজনীন মঙ্গল ভুলিয়া! 
খরদৈশের মহিমাবর্থন মহাত্রত মনে করিয়াছেন । ইছাদিগকে 
লক্ষ্য করিয়াই হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন £-_ 

“জআমাঁদিগের দেশ-_আমাদিগের দেশ-- ধপ্ম জীনে কে? 
অধন্শ জানে কে 1--এই ধ্বনি আমার নিকট দ্বার মনে হয় । 
স্বদেশপ্রেমের সহিত এই ধ্বনি মিলিত হওয়ায় কিঞিত সঙ্গত 
বলিয়! প্রথমে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বাহিরের আধরণ দুর 
ফরিলেই ইহার অন্তর্গত ভাব যে নিতান্তই ইতর, ইহা স্পষ্ট 
উপলব্ধি হইবে । দুই দিকই দেখা যাক্‌।* 

“মনে কর, জামরা কোন বৈদেশিকের আক্র- 
মণ প্রতিরোধ করিতেছি। এস্বলে স্বদেশছিতৈষণার 
ধ্বনি ধর্্মাখক । আত্মরক্ষা কেবল সঙ্গত নহে, কর্তব্যও 
ৰটে। অপরপক্ষে মনে কর, জাময্লাই জাক্রাদব্য,-- 
পরের রেশ দখল' করিয়াছি, কিংব! যে জার্তি বে ভ্রধ্য চাহে না 


নিফাম রুর্স্্ভরীতপথে ৪৯ 


জ্বারা অন্ররজে তায়াদিখকে ভাঙা লইদ্ে হার্য কিরিড়েছি, 
অথব] আমাদিগ্র দেশের কোন কর্পচান্ী তাহাদিগের বিজন 
অন্কায়রগে গারনদণ্ড পরিচারনার মন্ত্রণা দিলেন, আমরা 


তদমুসারে শালনে প্রবৃত্ত কুইলাম। যনে রর, অপর কোন, . 


জাতি সম্বন্ধে এমন কোন কার্য্য করা হইতেছে রাহ! জভায় 
রলিয়! স্বীকৃত । তথন. এই স্মদেশহিতৈষার ধ্রনিতে কি 
বুঝিব ? যাহারা আমাদিগের বিরোধী তাছার| ধর্মী ধরিয়া 
আছে; আর আমরাই অধন্ম আবলম্ন করিয়াছি। এন্ছলে 
স্বদেশছিতৈষণার এই ধ্বনির অর্থ-আমরী। চাই ধর্শের ধিকার, 
অধশ্মের জয়জয়কার | ক্র্থাৎ শয়তান বাহা চায় আমরাও 
ডাহাই চাই। কয়েক বত্মর ক্বতীত হইল আমার মনের এই 
ভাবটি-__নিশ্চয়ই ইহাকে স্বম্বেশ-তবেষী ভাষ বলা হইবে--এই 
ভাবটি এমনভাবে প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, তাহা শুনিবে 
ঘ্ষনেকে চকিত হইবেন। “আমাদিগের স্থার্থানুরোধ বলিয়া 
যে ছতীয়বার আফগানিম্থান আক্রমণ কর! হয়, সেই সময়ে 
আমাদিগের কতকগুলি সৈম্ক বিপন্ন হইয়াছে, এই সংবাদ 
আমিল। আধেনিয়াম ক্লাবে একজন বিখ।াত সৈনিক পুরুষ-- 
তখন তিনি কাণ্তান ছিলেন, এখন সৈল্যাধ্যক্ষ--এই সংবাদের 
প্রতি মনোযোগ আকধণ করিলেন এবং আমও তাহার ন্যায় 
সন্ত্রস্ত হইব মনে করিয়া তাহা! পাঠ করিলেন। আমি উত্তর 
করিলাম, 'াহার। ধণ্ম, অধন্্, ন্যায়, অন্যায় না দেখিয়া বেতনের 
জন্য আদেশ হইলেই নরবধ করিতে অগ্রসর হয়, তাহার! হত 


ক্ড২ কর্মযোগ 


হইলে আমি বিন্দুমাত্রও কষ্টবোধ করি না।' আমার এই উত্তর 
শুনিয়া তিনি অবাক্‌।” 

“ইহার প্রত্যুত্তরে যে চীগুকার উত্থিত হইবে তাহা আমি 
জানি। কেহ কেহ বলিবেন, 'এই মত গ্রহণ করিলে রাজশাসন 
অকর্ম্মপ্য হইবে, সেনা-গঠন অসম্ভব হইবে। প্রত্যেক সৈনিক 
কি জন্য যুদ্ধ বাধিল তাছার বিচার "করিলে কখনও কার্য্য চলিবে 
না। সামরিক-বিধান শক্কিহীন হইবে এবং যিনি আক্রমণ 
করিবেন তিনিই আমাদের দেশ জয় করিয়া লইবেন।” এ 
চিন্তা অমূলক । স্বদেশরক্ষার জন্য যুদ্ধকালে সৈহ্যসংহৃতি 
এখনও যেমন প্রাপ্তব্য তখনও তেমনি প্রাপ্তব্য থাকিবে । এরূপ 
যুদ্ধে প্রতোক সৈনিকই ধন্ম্ার্থ যুদ্ধ করা কর্তব্য বুঝিবে। আত্ম- 
রক্ষার্থ যুদ্ধ থাকিবেই; অপর দেশ কি জাতি আক্রমণমূলক যুদ্ধ 
থাকিবে না ।” 

“বলা ধাইতে পারে এবং এরূপ বলা অযৌক্তিক নহে যে, 
এরূপ আক্রমণমূলক যুদ্ধ না থাকিলে ত আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধও 
থাকিবে না। কিন্তু কোন জাতি ত এরূপ বিধি করিতে পারে 
যে তাহারা আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ ভিন্ন পর ক্রমণমুলক যুদ্ধ করিবে না। 

“কিন্তু যাহারা “আমাদিগের দেশ-_আমাদিগের দেশ-_ধর্ম্মই 
জানে কে? অধন্ই জানে কে? এইপ্রকার ধ্বনি উশ্িত 
করে এবং যে ভাবে কিব্থিদুষ্ধ অশীতি দেশ আমরা আমাদিগের 
সান্জাঙ্গযড়ত্ত করিয়াছি সেইভাবে আরও সাস্রাজ্যতৃক্ত করিতে 
ইচ্ছুক, তীহার! এরূপ সামরিক সংযম বিরক্তির চক্ষে দেখিবেন। 


নিষ্কাম কর্খ-- গ্রীতিপথে ৬৩ 


তাহাদিগের মতে রৰিবার ধর্ম্মমন্দিরে ষে ধর্্মনীতি প্রকাশ এবং 
অঙ্গীকার করা হইল, সোমবার তদনুসারে কার্য্য করা অপেক্ষা 
ঘোরতর নির্বব,দ্ধিতা কিছুই হইতে পারে না।” 

যাহার! রাজ্যলালসায় সনাতন ধন ভুলিয়া যায়, বিশ্বব্যাপী 
প্রভু তাহাদের “অগ্ অব শতান্তে বা”. মর্মে মর্মে বুঝাইয়া 
দেন যে, ষে জাতি সার্ববজ্নীন দল ও স্বদেশমঙ্গল বিসংবাদী 
বলিয়! জানে, সেই জাতি অতিশয় মুর্খ, তাহারা আপন চরণে 
কুঠারাঘাত করে। 

ধিনি ভগবানকে ভালবাসিয়াছেন, তিনি ত সমস্ত জগতকে 
আপনার ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন, সুতরাং সমগ্র জগতের মঙ্গল 
ভিন্ন তাহার দৃষ্টিতে অপর কিছু লক্ষ্য হয় না। ভগবানের ' 
আরাধক সমদর্শী ; তিনি ছোট বড় সকলকেই ভাগবাসেন। 

বিষ্যাবিনয়সম্পল্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। 
গুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্িতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ 
ভগবদগীতা। | ৫1১৮ 

“বিদ্যা বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, আর গরু, হাতী, কুকুর 
আর কুকুর-খাদক চগডাল, সুধীগণ সকলকেই সমান চক্ষে 
দেখেন ।॥ ইহারই আভ্যন্তরীণ তব £--“যত্র জীবস্তত্র শিবঃ1৮ 
যুধিষ্টিরের জগত্ব্যাপী প্রেম তাহার ও তাহার সারমেয়ের সংবাদ 
প্রচার করিতেছে । আমাদিগের প্রেমচক্রে ইত« জীব ও উদ্ভিদের 
কি উচ্চস্থান তাহা গৃহস্থের দৈনিক পঞ্চন্ে ভূতযজ্জের বিধান 
দ্বারাই বোঝা যাইতেছে । ভূতষঞ্ে যেমন ইতর জীবকে 


৪ কর্শযোগ 


ভোজ্দান করিতে হয়, তেমনি উদ্থিদে জলসিঞন করিতে, 
হয়। 
ল্যাফকেডিও হার্ণের “আনফেমিলিয়ার জাপান” নামর 
পুস্তকে পড়িয়াছ্ি, তিনি কোন স্থানে দেখিয়াছেনস্স্গৃহস্থ তাহার 
পালিত পশুগুলি পীড়িত না হয় ও মৃত্যুর পরে তাহার্দিগের 
জালা সুখে অবস্থান করে, তজ্জন্য দেবতার নিকট প্রীর্থন। 
করেন। তিনি দেখিয়াছেন-_শরীর পু'তিবার সময়ে পঞুর 
আত্মার জন্য প্রার্থনা হইতেছে । টোকিওর একোইন মন্দিরে 
পঙুখদিগের ন্মৃতিচিন্ধ রাখা হইয়ান্ছে, তথায় প্রত্যেক দিন প্রাতঃ- 
কালে তাহাদ্দিগের আত্মার জন্য প্রার্থন। হয়। 
আমাদিগের তর্পণ ও পিগুদানের ব্যবস্থা কি উদার বিশ্ব- 
জনীন প্রেমের পরিচায়ক ! ভর্পণের মন্ত্রঁ_ 
ও' আত্রক্ষস্তত্বপর্য্যস্তং জগত প্যতু | 
--্রিক্ষা হইতে তৃণশিখা পর্য্যন্ত সমস্ত জগত তৃপ্ত হউক । 
ও' দ্বেব। ক্ষান্ত! নাগ! গন্ধর্ববাপ্লরসোইন্ুরাঃ | 
ক্ররাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো! জিন্ষগাঃ খগাঃ | 
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগ্না' মন: । 
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্শে রতাশ্চ ফে। 
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া | 
'দেবতা, বক্ষ, নাগ, গন্ধ, অপ্দরা, অস্থর, সর্প, গরুড়জাতীয় 
পক্ষ বৃক্ষ, বক্ররগত্তি জীব, বিহঙ্গগণ, বিষ্ভাধর জলচর), খেচর, 
নিঝাহার, পা, ধার্টিক। সকলের তৃপ্তির জন্য এই জল দিতেছি? । 


নিচ্চাম কর্ী-ীতিপথে ৬৫. 


 পিখদাদের অন্তর টু উনি 
পঞ্খযোনিং গতা চ যে পক্ষী কীটলরীস্পাঃ। | 
অথবা বুক্ষযোনিস্থান্ডেভাঃ পিগুং দদামাহম্‌ ॥ 
পশু, পক্ষী, কীট, সরীস্প, বক্ষ-_-সকলকে পিগু 
দিতেছি, ।+ | 
জৈনদিগের পণ) চিকিতসা.ও-বৃদ্ধ মিরুপান়, পগুয়প্ষার জন্য 
গপিষ্ভরাগোক প্রন্ভৃত্তির বঙ্দেণ কত্ত মনে হইলে কি জানল্ন ছয়? 
এইরূপ সার্বব্ঠৌমিক শ্রীতি কি মধুর! কি মধুর! 
"176 70185500650. ৮%1)0 10560 06556. 
ঠ11 তীাহি৭ 0901 01680 870 51121] 7 
11) 06 067৮ (0৫ 10 10561 0৩, 
17077708770 10601) 211,% 
৮৮৫০/48%106, 
তিনিই সর্ব্বোতকুম্ট উপাসনা করেন যিনি ছোট্ট' বড় 
সকল পদার্থকেই বংপরোনান্তি ভালবাসেন, কেন না, সে প্রিয় 
ভগবান যিনি আমাদিগকে ভালবাসেন তিনি সকলকেই স্ষ্ি 
করিয়াছেন এবং সকলকেই ভালবাসেন |, 
সর্ববভূতেমু, হয; পশ্যেষ্তগবন্তাবমাজ্সানঃ | 
ভূতানি 'গধজ্যাত্ন্তেষ ভাগ কতোদমঃ | 
ভাগধ্ত ; ১২৪৫ 
_-িনি সকল ভূতে আজ্াগাষন্তাব, এবং পরঙীয্লা ভগবানে 
সকর্প, ভূত: অবস্থিত আছে দর্শম“করেন; তিনি ভক্ত শ্রেষ্ঠ । 


৬৬ কম্মষোগ 


গ্রীতিভূমিতে বিচরণ করিয়! নিষ্ধাম কর্মের উদ্দীপনা 
কোথায় বুঝলাম। 


রা আশপাশ 


নিষ্কাম কন্ম--জঞানপথে। 


এখন জ্ঞানপথারূট ব্যক্তির কর্্মকেন্দ্র কি ও কন্মপ্রণোদনা 
কোথায় বুঝিতে চেষ্টা করিব। : 
জ্ঞানের দ্বারাই ত দেখিতে পাই সমস্ত বিশ্ব ও “আমি” এক 
তন্বেরই বিবিধরূপে প্রকাশ। 
এবিভক্তঞ্ ভূতেযু বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌। 
ভগবদগীতা ; ১৩1১৬ 
“তিনি সমস্ত ভূতে অবিভত্ত-_ প্রকৃতপক্ষে এক, কিন্তু বাহ 
উপাঁধর পার্থক্য হেতু পৃথক্‌ পৃথক্‌ বলিয়া মনে হয়।' 
অধ্যাতবিজ্ঞান এই সত্য প্রকাশ করিতেছেন। প্রকৃতি- 
বিজ্ঞানও এই দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন অথবা হইতেছেন। 
ইহাই যাঁদ হইল তবে আর “আম' রাহল কোথায়? “আমি' 
ও বিশ্ব ত এক। যোগবাশিষ্টে মহফি বশিষ্ট জ্ঞানডূমির 
সোপান প্রদর্শন কারয়াংছন ১ 
জ্ঞান মঃ শুভেচ্ছাখ্য। প্রথম। সমুদাহতা | 
(বিচারণা ছিতীয়া স্যাত্তীয়। তনুমানসা ॥ 
সত্তাপত্তিষ্চতুর্থী স্যাত্ততোইসংসক্তিনামিক!। 
পদ্দার্থভাবনী যষ্টী সপ্তমী তু্ধ্যগা গাতঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ। উত্পত্তি। ১১৮,৫৬ 


নিক্ষাম কর্শা-জ্ঞানপথে ৬৭ 


সুতেচ্ছা প্রথম জ্ঞানভূমি ; বিচারণা দ্বিতীয় জ্ঞানভূমি ; 
তন্গুমানসা তৃতীয় ; সত্তাপত্তি চতুর্থ; অসংসক্তি পঞ্চম ; পদার্থ” 
ভাবনা ষষ্ঠ; তৃর্যযগা গতি সপ্তম । 


স্থিতঃ কিং মুঢ় এবাস্মি যোক্ষোহহং শান্সসজ্জনৈঃ | 

বৈরাগ্যপুর্ববমিচ্ছেতি সুভেচ্ছেত্ুচাতে বুধৈঃ ॥ 

*. এ এ এ ৮ 

“আমি কেন মুঢ় হইয়া আছি, আমি বৈরাগোর ভাব লইয়া 

শান্্ালোচনা করিব ও সভ্ভনের সঠিত মিশিব, এই প্রকারের 

যে ইচ্ছা, পণ্ডিতগণ তাহাকেই প্রথম জ্ঞানভূমি “গ্ঠভেচ্ছা' 

বলিয়৷ থাকেন ।, 
শান্বসগ্জনসম্পর্কৈবৈরাগ্যাত্যাসপূর্ববকম্‌। 
সদ:'চারপ্রবৃস্তা যা প্রোচাতে সা বিচারণ! ॥ 
এ তর এ ৯ 


“শাস্্রানুশালন € সঙ্জনসঙ্গাত ছার) লেরাগ্াভ্যাম পুৰ্বক 
সত্য কি? অসতা কি স্বা কি অঙ্গারী কি আত্মা 
কি? অনান্বাকি $ ক্ধব্য কত অক্বয কি? বন্ধন 
কি* মোক্ষ ক? এইরূপ সদাচ।রপ্রবুস্ত যে বিচা", তাহার 
নাম বিচারণ| ।? 

বিচারণা শুভেচ্ছা]; ইন্দ্িয়াথেদররক্তুতা । 
যাত্র সা তনুতাভাবাৎ প্রোচাতে তনুমান 1 ॥ 
এ এ এ ১০ 


৬৮ . কঙ্গাষাগ, 


'প্রথমে প্ঠভেচ্ছা জন্মিলে গরে, সঙদত বি্বারণ?, দ্বারা 
ইন্িরভোগ্যবিষয়। অকিঞিত্কর, জ্ঞান, হওয়ান, তাহাতে যে 
অরতি জন্মে, তাহার নাম তনুমানসা-_অর্থাৎ তখন আর ফন 
বিষয়ের দিকে ধাবিত হইতে চাহে না, মনের স্থুলত্ব ঘুচিয়া 
সৃঙ্ষমত্ প্রাপ্থি হয়।' 

ডূমিকাত্রিতয়াভ্যাসাচ্চেতোইর্থেবিরতেবশাত । 

সহাত্নি স্থিতিঃগদ্ধে সতাপত্তিরুদাহৃতা 1 

এ এ ১১ 

“শুভেচ্ছা, বিচারণা ও তনুমানস! এই ভিন জ্ঞান-ভূমি 
অতাস করিয়া চারিদিকে প্রলোভনের বিষয়ে বিরদ্কিবশতঃ 
যে সময়ে বিমল আত্মাতে মন স্থির হয়, সেই অবস্থার নাম 
সত্তাপত্তি।' 

দশাচতুষটয়াভ্যাসাদনংসগফলায় যা। 

রূটসত্বচমতকারাত প্রোক্ত' সংসত্তিনামিক] ॥ 

| এএএ১২ 

শুভেচ্ছা, বিচারণা তনুমানসা ও সত্তাপত্তি এই চতুষীয় 

জ্ঞান-ভূমি অভ্যাস করায় বে চমৎকার সাত্বিক তাবের উদয় 

হষ, যাতা দ্বারা বিষয়ালক্তি সমূলে নষ্ট হয়, তাহার নাম 
অসংসক্কি ।? 

ভূমিকা পঞ্ঝক্লাত্য সাত স্বাত্মারামতয়! ভূশম্‌। 


অ/ভ্যন্তরাণাং বাস্ানাং পদার্ধানামভাবনাত ॥ 


নিষাম ইর্খ- _জানপথে ৬৯ 
_ পল্সপ্রযুক্কে্ চিরং শ্রফতেন বিষোধনম । 
পদার্থভাবনা নাম ষষ্ঠী সংজায়তে গতিঃ॥ 
এ এ এ ১৩১১৪ 
“শুভেচ্ছা, ফিচারণ।, তমুমানসা) সত্তাপত্তি ও অসংসক্তি 
এই পঞ্চ জ্ঞান-ভূমির অভ্যাস ছারা ব্রচ্ষেতে নিবৃত্তি লাভ করিলে, 
দিতরের ও বাহিরের পদার্থের চিন্তা দুর হয়, এই সকল চিন্তা 
দুর হইয়। গেলে যে সধত্ব প্রকৃত আ £তন্বের চিন্তা হয়, তাছার 
নাম পদ্দার্থভাবনা।' 
ভূমি বটুকচিরাজ্যাসাস্চেদ্যামুপলস্ততঃ1 
যু স্বাভাবিকনিষ্ঠত্বং সা জয়া তর্থাগ! গতি; | 
এ এ১৫ 
পূর্ব্বোস্ত ছয়টি জ্ঞান-ভূমির অভ্যাসবশতঃ আত্মুপর ভেদ- 
জ্ঞান চলিয়া গেলে ত্রহ্গেতভে যে স্বাভাবিকী নিষ্ঠার উায় হয়, 
তাছায়ই নাম তৃর্যযগা গতি ।, 
যে ছিয়াম মছাভাগাঃ অপ্তমীড়মিমাগতভাঃ। 
আত্মারামা মহাত্মানস্তে মন্ুত্পদ্দমাগতাঃ ॥ 
এ শী এ ১৬ 
'হে রামচন্দ্র, যে সকল মহাতাগ জ্ঞান-ডূমিয় সপ্তম অবস্থা 
অর্থাৎ তুধ্যগা গতি প্রাপ্ত হন, সেই মহথাতআাগণ আত্মারাম হইয়! 
জন্ষপদ লাভ করেন।' 
“ভেদল্যানুপলত্ততঃ-্তেদের উপজন্ধি নাই ৰঙ্গিয়া যে 
স্বাভাবিকী নিষ্ঠার উদয় তাহাই তৃর্যযগ! গতি। এ অবস্থায় সব 


ও | কর্মযোগ 


একাকার, আত্মপর-ভেদ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সাত্বিক 
জ্ঞান হইলেই আর ভেদ থাকে না। 
সর্ব্ভূতেষু যেনৈকং ভাবমবায়মীক্ষতে । 
অবিভক্তং বিভাক্তেবু তজজ্ঞানং বিদ্ধি সাবিকম্‌ ॥ 
ৰ ভগবদগীতা | ১৮২০ 
“বে জন্কানে সকল ভূতে এক'অরায়ভাবের অর্থাৎ আত্মবস্তুর 
দর্শন হয়. সকল বিভক্ত পদ্দার্থে এক অবিভক্ত সত্ত/ উপলব্ধি 
হয়, সেই জ্ঞানকে সান্তিক জান বলিয়া জানিবে।' 
এক অবিভক্ত সত্ব, এক অব্যয় বস্ত্র, সুতরাং এক 
সর্ববব্যাপী বিষুঃ ভিন্ন 'আমি? “তুমি” প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র 
পদার্থ কিছুই দৃষ্টিপথে আসিতেছে না। জ্ঞানের এই উচ্চমঞ্চে 
আরোহণ করিলে দেখিব, তথায় আর “আমি এই চাই', 'আমি 
এই ফল পাইব' এইরূপ সঙন্কীর্ণ ক্ষুদ্র কামনার স্থান নাই। 
“অল্প' দূরে সরিয়া গিয়াছে, 'ভূমা” চতুদ্দিক আলোকিত করিয়! 
রছিয়াছেন। গোস্পদের স্থলে অনন্ত প্রশান্ত সাগর প্রসারিত । 
এ অবস্থায়-_ 
জীবন্ক্তা ন সঙ্জন্থি স্বখদ্ুঃখরসস্থিতৌ | 
প্রক্কতেনাথ কার্যাণি কিধিং্‌ কুর্ববস্তি বাঁ ন বা । 
যোগবাশিষ্ট। উৎপত্তি । ১১৮১৮ 
'জীবন্দুক্ত-_তুর্যযগাগতিপ্রাপ্ত মহাত্মাগণস্্মুখ কিংবা দুঃখে 
আসক্ত হন না। কোন কার্য করেন কি না করেন ততসম্থন্ধে 
স্বতঃ প্রবৃত্তি থাকে না কিস্ত- 


নিষ্কাম কর্ব- জানপথে ৭১ 


পার্স্থবোধিতাঃ সন্তঃ সর্ববাচারক্রমাগতম্‌। 
আচারম[চরস্তোব সব প্রবুদ্ধবদক্ষতম্‌ ॥ : 
এঁ, এঁ, এ, ১৯ 
“পার্স্থ কর্তৃক বোধিত হইয়া, অর্থাৎ লোকসমাজ কর্তৃক 
উত্ধ দ্ধ হইয়া স্প্রবুদ্ধ ব্াক্তির ম্যায় পুরুষানুক্রমে সমাঞ্জের যে 
আচার চলিয়া আসিয়াছে, তাহা পালন করেন, কিন্তু আসক্তি- 
দ্বারা কখনও ক্ষত হন না।? 
আত্মারামতয়া তাংস্ স্তখয়স্তি ন কাশ্চন। 
জগত্ক্রিয়াঃ স্রসংস্প্তান রূপালোকাঃ গ্রিয়ো যখ। ॥ 
এ, এ, এ ২৯ 
'গাঢ় নিপ্রাভিভূত বাক্তিকে যেমন রূপপ্রভাবিশিষ্টা নারীগণ 
প্রলুব্ধ করিতে পারে না, হেমনি জগতের ক্রিয়াগুলি তাহাদিগের 
প্রাণে কোন (লৌকিক) শখ উত্পাদন করিতে পারে না, 
কারণ তাহারা! আত্রাথাম__মাত্মক্রীড়ারত ; বাহ সখ তীহা্গিগের 
নিকটে স্্দূর পরাহত |: 
বশিষ্ঠ “পার্খস্থবোধিতাঃ” বলিয়া যাহা মনে করিয়াছেন, 
ভগবান শ্রীকৃুঞ্ক “চিকীর্য লোকসংগ্রহম্” বলিয়া তাহাই 
বুঝাইতেছেন। 
সক্কাঃ কন্ম্ণাবিদ্বাংসো যথা কুর্ববন্থি ভারত | 
কুষ্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চি কীরু লোকনংগ্রহম্‌ ॥ 
ভগবদগীতা, 5২৫ 
“ছে অর্জুন, অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন আসক্ত --মোহাভিভূত 


খই “কন্বরাগ 


হইয়া কম্ম করিয়! থান্ধে, জ্ঞানী দ্বান্তি জনাসিক্ত-মোহমুক্ত 
হইয়া লোক-সমাজের রক্ষা ও উন্নতির জন্য 'তেমমি কর্ম 
করিবেন ।+ 

জ্ঞানীর কর্ম প্রণোদনা, বশিষ্টের ভাষায় “পার্থস্থবো ধনে” 
বং আীকফের ভাষায় “লোকপংগ্রহচিষ্ষীর্ষায়।” সেই যে 
“ির্ববস্যেগ্ান:” “ভূতাধিপত্ি” “ভৃতপাল” “সেভুরিধরণ শ্াষাং 
লোকানামসন্তেদয়”, লোকবিধৃতিসেতূ, তীসথারই 'সেই লোকফ- 
রক্ষার্থ জ্ঞানী কর্ম কক্দিয়া থাকেন । নিজের প্রার্থনীয় কিছুই 
নাই-_মাত্র লোক্ষসংগ্রহ অথবা সগন্ডে সঙ্চিদামঞ্জ প্রতিষ্ঠার 
জন্য তাছার কণ্কর্তৃত্ব। 

জ্ঞানে যখন “জমির স্থলে “ভূমা, বিরাজমান তখন জ্ঞানীর 
'কর্াকেত্রা থে দেই 'ডূমা' তাহা বলা নিত্প্রয়োজন। ভম্তও 
জ্ঞানী উভয়েরই একই কর্ণ্মাকেন্দ। 


পিসি 


লোকসংগ্র্ 


বাক্তিগত, সং্প্রায়গ্রত, সমাগত) জাতিগত, রাষ্ট্রগত, 
উন্নতির জন্য যে কর্মাকরা প্রয়োক্গনীয়, সকলেরই এই এক 
কথ্মকেন্দ্র, কারণ, মূল এক, শাবা-প্রশাখা বু € ভির ভিন্ন। 
“একো হহং বহু স্যাম” বাহার ব্যক্তিযুচক উক্তি, তিনি এমনই 
ভাবে এই বন্ুত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন যে, এমন একটি ব্যক্তি 
নাই বাহার আরুতি ও প্রক্ত্তি অপর কাহারও আকৃতি ব 
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জাতির সহিত এঁকফ বজা বাইতে পাঁরে। ফ্াচিৎ চুছিটি জি 
ভাইয়ের আফ্কতি প্রায় একঈপ হইলেও তীর্হাদিগের মধ্যে ই 
প্রভেদ দ্বেখিতে পাই বৈচিত্র্য ও বৈষম্যই লীলাময়ের লীলা 
তিতি। এইরূপ পাথক্য না থাকিলে লীলাই চলিতে পারিত না। 
তাই প্রকৃতিজ গুণ এবং আতান্তরীণ শু খাহছিক আবেষ্টন 
্রন্ডাবে ব্যক্তিগত, সাম্প্রধায়ণত, জা তগত, রাঁটগত বৈচিত্বোর 
অন্ত নাই। কিন্তু এত বৈচিতোর অন্তরালে একছ রছছিয়াছে। 
কেন না যাহার এই অসংখা অভ্িবাক্তি তিনি এক, অধধিভীয় । 
প্রাক্কৃতিক ধর্ম, শিক্ষা, দীক্ষা, ক্ষিতি, জঙ্গ, বায়ু. স্ানীয় বিধিধ 
দৃশ্য, স্পশ্, খাদ্যাদি প্রভাবে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতি, 
বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন ব্যক্জিতে বিভিন্নভাবে শক্তি ক্রিয়া করি- 
তেছে এবং তদসুমারে আচার, ধিচার, স্বভাব, সংশ্থিতি, শী, 
ব্যবহার ঝীডি,মীতি পৃথক্‌ পৃথক হইলেও সকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য 
এক . সঙ্চিদানন্দপ্রতিষ্ঠা । যেমন বিবিধ ঘন্ত্রের বিবিধ খান্দোরি 
একন্ান সঙ্গতি, তেমনি অসংখ্য প্রাণীর অসংখ্য শক্তিচালমার 
সচ্চিদান্দ প্রতিষ্ঠাই সঙ্গতি ব্যক্জিগত, লন্প্রমা়গ্ত, জাঙ্তিগত, 
কায়িক, বাচিক, মানসিক প্রতিন্ন প্রচেক্টী ও ভাবনা সেই এক 
মুলতবপ্রতিষ্ঠার জন্য পরস্পরের জভাবপুরক (0০101 তাঘতাঃ- 
চ0চ)। দেই এক আদি মহাগচন্থের এরকভন্ী গৃহস্থালী 
সাধনে আগ্পণ্য জীব আঅগণ্য উপকরণ সংগ্রছ করিতেছে। 
আমার খাহা নাই ছা ভূমি আনিতেছ, তোমার যাহ জাই ভা 
আছি আঙগিভেছি, এদেশে ফাহা নাই তাহা শুদেশে হইতে 


খ্৪ কম্মযোগ 


যোগাইতেছে, ওদেশের যাহা নাই ডাহা এ দেশ দিতেছে, পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ দেশে, পৃথক্‌ পৃথক ভাবে সভ্যতার ও উন্নতির ধার! 
চলিতেছে । এসিয়ার ধারাও ইউরোপের ধারা এক নহে, 
ভারতের ধারা ও ইংগ্ডের ধারা এক নহে এবং এক 
দেশেও পৃথক পৃথক সম্প্রাদায়ে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এই 
প্রভেদগুলি অভাবপূরক। আমি তোমা হইতে আমার অভাব 
পূরণ করিয়! লইতেছি, এদেশ ওদেশ হইতে অভাব পুরণ 
করিয়া লইতেছে। এ অভাবপুরণে ধাহা সমীচীন তাহাই 
গঠিত হইতেছে এবংঞ্সমগ্র সমীচীন সাধনের পরিণতি একে । 
সেহ একই প্রত্যেকের লক্ষা। লোকসংগ্রহ তন্মখ। 

এই লোকসংগ্রহব্যাপারে প্রত্যেকরই কিছু দেয়, কিছু 
আহরণীয় আছে। এখানে ছোট বড় কেহ নাই। সকলেই 
এই মহাযজ্জের যাজ্ভিক । রাগ্া ও রাখাল, ব্রাহ্মণ ও চগ্ডাল, 
ইংরাজ ও কাফি সকলের* এঠ যজ্ঞে হবশীয় কিছু চাই। 
প্রতোক ব্যক্তি, প্রত্োক সম্প্রদায়, প্রতোক জাতি, প্রত্যেক 
রাষ্রের এজগতে কিছু কর্তব্য আছে। কেহই বৃথা জন্মে 
নাই। একটি পরমাণুর অস্তিত্ব বৃথা নহে। এ পৃথিবীতে 
কোনবস্ত, কোন ব্যক্তি নিরর্থক নহে। প্রত্যক্ষ 
দেখিতেছি আবঞ্ভনায় কেমন সারের উৎপত্তি! প্রকৃতি- 
বিজ্ঞান “খুঁটিনাটী ময়লামাটা” হইতে কত রত্ব সংগ্রহ 
করিতেছেন! মানুষের মধো আমরা যাহাকে হীন, জঘন্য মনে 
করিতেছি, সেই ব্যক্তি এই মহ্থাবজ্জে কি আহুতি দিতেছে 
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তাহ! কি আমরা ঘথাবখ ভাবে বুঝিতে পারি 1 ( আমি 
বরিশালে গোপাল মেখর নামে একটি মেখরকে জানিতাম। 
সে কর্তব্যনিষ্ঠায় আমাদের গুরুস্থানীয় ছিল। আর মেথরের 
যাহা বাহিক কর্তব্য তাহাই কি হীন ? শুনিতে পাই গুরুদেব 
প্রভপাদ বিজয়কুঞ্ণ গোস্বামী মহাশয় কোন স্থান হইতে স্যানা- 
স্তরে যাইবার সময়ে বিদায়কালে মেথরাণীকে আহ্বান করিয়া 
কিঞ্চিৎ বক্শিস দিয়া, তাহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণতিপূর্ণবক গদ্গদস্থরে 
বলিয়াছিলেন_- “মা, তুমি জননীর চ্ঞায় মলমুত্র দুর করিয়া 
যে উপক]র করিয়াছ, সে ধণ ত শো দিবার সাধা নাই” 
মেথর-মেথরাণীর কার্ধোর মহত্ব কি আমরা কখনও মনে করি ? 
সতাই ত আমাদিগের শৈশবে মা যাহা করিতেন, যৌবনে ও 
বাদ্ধকো তাহারা তাহাই করিয়া, অমাদিগের বাসস্বান পরিষ্ধৃত 
পরিচ্ছন্ন রাখিয়া! দুগন্ধাদি নাশ করিয়া মানসিক প্রসাদ ও 
স্বাশ্বে'র উন্নতি সম্পাদন করেন। মেথর যদি বুঝিত যে 
মানুষের চিত্ত প্রসাদবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কর্তা তাহার ক্ষন্ধে 
এই গুরুতার ন্যস্ত করিয়াছেন- সত্যই মার প্রাণ লইয়।! 
আমা্দগের মল মুত্র মুক্ত করা তাহার কর্তব্য, তাহা হইলে 
আর সে কখনও আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত না, আনন্দে 
নৃত্য করিতে করিতে সে তাহার কাধ্য করিয়া যাইত। 
আমরাও যদি তাহার কাধ্যকে এই চোখে দেখিতাম তাহা হইলে 
আমরাও গেস্বামী মহাশয়ের হ্যায় তাহা স্মরণে কৃতজ্ঞতায় 
আনত হইতাম।) কাষ্টচ্ছেদক যদ্দি মনে করিত ভগবান, 


বন কর্শফোগ 


সতাঙ্ছাকে কি নুঙায় কর্তবোর পাই দিয়াছেন, তাহার 
কষ্ারচ্ছি্ন কান্টারা প্রতাহ পঞ্চাশ জনের জন 
ঝঞ্রদাদি রন্ধন হইতেছে, তাহাকে কর্তা এতগুলি লোকের 
দেহ পোষণের লঙ্থায় করিয়া ক্াখিয়াছেন, তাছা হইলে 
তাহার কুঠারের প্রত্যেক আধাতে অমৃত-ধারা বহিতেছে 
দেখিতে পাইত; আমরাও এই ভাবে তাছায় কার্যে 
দিকে দৃষ্টিপাত ক্ধিলে তাহার গলদ্ধর্্ম শরীরের প্রতোক 
স্বেদবিন্দু মুক্তাবিন্টু মনে করিতাম। কৃষক দ্বিগর্ছর রৌদ্র 
চাষের সময়ে যদ্দি মনে করিত, ধে কত ফত জ্লোকের অন্ন 
সংস্থানের জদ্য কর্ত। তাছাকে পরিশ্রম কয়াইতেছেন। কি মধু 
ব্যাপারেই তাহাকে নিযুক্ত 7াখিয়াছেন, তাহা হইলে সে তাহার 
পরিশ্রামকে পরিশ্রম বলিয়াই মনে কারত না, আর চীষা বঙ্গিয়। 
আপনাকে কখনও হেয় মনে করিত না। আমরাও হদি এইদ্ধপ 
ধারণা লইয়! তাহার ভূমিকর্ষণের দিকে দৃষ্টি করতাম, তাছা 
হইলে কত গ্রীতিপৃর্ববক তাহার পরিশ্রমের গুরুত্ব বুঝিতাম ! 
রাজ৷ বুঝিতেন যে, তাহাক় অঙ্পদাতা তাহার প্রজা কৃুষকগণই, 
এবং ইহা রুঝিয়া! কতই না তাহাদিগকে আদর করিতেন ! 

যে মেখর, যে কান্ঠচ্ছেদক, যে কৃষক আপনার কর্তব্য এই 
ভাৰে রুঝিয্াছেন, তাছার আর নিজের আহারের চিন্তা থাকে 
না, তিনি আর তীহার পরিবার গোষণের জঙ্ক উদ্ছিগ্ন থাকেন 
না। তিনি জানেন তাছার বন্দোবস্ত কর্তীই করিয়া রাখিয়াছেন, 
তাহার কেবল কর্তার আজ্ঞামুসারে কার্য করি কাইতে হইবে 
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এবং কর্তা যে তাহার, হিভাট. পরিবার ভরণের কার্ষে তাহাকে 
ও তাঞার ক্ষুত্র শক্তি গ্রায়ো করিতে জিয়ান্ধেন--ভ্ীরাদনন্ের 
অতি প্রকাণ্ড সেতু-বন্ধ ব্যাপারে যে কাষ্টমার্তদ্বারেরও কি ফি 
করণীয় আছে-_ইহ। ভাবিয়া আনবে? ভত্পগুর হন। তিনি আম 
নিজের ভাঝস। ভাবিয়া ভাবিয়া শরীর ক্ষয় করেন না, তিনি, আর 
আপনাকে হেয় মনে করেন »,.তিনি পৰিষু, শ্ীতিকাম” হইয়া 
সাহার কর্তব্য করিয়া যান, জিনি “লোকসংগ্রহচিনবীর্ধায়” তাহার 
শর্তি'র স্থব্যবহার, করিয়া লন। তিনি জানেন লোকে, তাহাকে 
ইন মনে করিলে কি হইবে? ভিনিযে স্বয়ং তগবান্‌ কর্তৃক 
স্কাদূত, তিনি ষে তীহার মহিমময় লীলাসৌকর্য্যার্থ তাহাকেও 
তাহার কার্ধে; আহ্বান করিয়াছেন। তিনি চর্্মকার ভক্তত্রেষ্ঠ 
রুবিদীসের ভাষায় গান__ 
স্থরস্রিসাললকৃত বারুণীরে, 
সম্ভজন করত নাহি পানং। 
স্বর অপবিত্র নত অবর জলরে 
সুরলরি মিলত নাহি হোহি আনং ॥ 

“সত্য বটে, সাধুজন গলাজলকৃত হুর] পান করেন না, কিন্তু 
স্বর যদ্দি গজাজলে পড়িয়া গিলিয়! যায়, তাহ! হইলে সে আর 
অপবিত্র স্থুর। থাকে না, জন্য জল বলিয়াও গণা হয়না । এই, 
উচ্চ পদবীতে তিনি স্ৃপ্রতিষ্ঠিত | 

স্ববিখ্যাত সাধু সেন্ট আন্টি এইরূপে একটি চর্্মকার 
সম্বন্ধে দৈববানী পাইয়াছিলেন। বহ্ক্ষালব্ংপী- তপ্ত: পরে 
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আণ্টনি দেবতার এই বাণী শ্রবণ করিলেন যে, আলেকজাগিয়ায় 
এক চর্মকার আছেন তিনি ভক্তের রাজা । অমনি দ্রুতপদে 
তিনি তাহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে গেলেন। যাইয়া দেখিলেন 
ভিনি ভগবদগহ হইয়া স্বকীয় বৃত্তি চালাইতেছেন; এবং 
আপনাকে অপর সকলের পদতলপ্থ বলিয়া! মনে করিতেছেন। 
তাহার কোন কঠোর তপস্যার প্রয়োজন হয় নাই। তগবানকে 
কর্মকেন্দ্র করিয়া লইয়াছেন বলিয়াই বাসনাগ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে 
এবং তিনি এরূপ উচ্চ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

অপর এক সাধুর জীবনচরিতে পড়িয়াছি--তিনি চল্লিশ 
বশসর ভীষণ তপস্যার পরে আদেশ গুনিলেন যে, নিকটস্থ এক 
গ্রামের একটি “সং, তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত । 
তিনি অমনি তাহার দর্শনাভিলাধী হইয়া সেই গ্রামে গমন 
করিলেন। তথায় তিনি দেখিলেন এক স্থানে অনেক লোকের 
সমাবেশ হইয়াছে, তাহারা এক সংএর ক্রীড়া দেখিতেছে এবং 
উচ্চহাঁসোর রোল তৃলিয়াছে। তিনি তাঙাদিগের নিকটে সংএর 
নাম জিজভাসা করিয়া জানিলেন, ধীহার বিষয়ে আদেশ শুনিয়া- 
চিলেন ইনিই সেই সং। ক্রীড়া শেষ হইলে তিনি ভ্াভাব 
পশ্চাদগমন করিলেন এবং কোন নিভৃত স্থানে জজ্ঞাসা করিলেন 
তি!ন কি সদনুষ্ঠান, কি তপস্যা করিয়া ভগবানের এ প্রিয় 
হইয়াছেন? সং ত অবাকৃ। তিনি বলিলেন) “আমি ত আমার 
কোন তপস্যা কি সদমুষ্ঠান দেখিতে পাই না।” সাধু কিছুতেই 
সটাহাকে ছাড়েন না) অবশেষে অনেক অনুনয়। বিনয় ও 
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ধ্বস্তাধ্স্ত্ি'র পরে বলিলেন, ণ্শ, একদিন একটি কাধ 
করিয়াছিলাম, তা সেটা বেশী কিছু ভাল নয়) তবে মন্দও 
না।” সাধু সেই কার্যযটির বিবরণ শুনিতে চাহিলে, বলিলেনঃ_- 
“আমি ত সং সাজিয়া জীবকা নির্ববাহ করি । একদিন একটি নারী 
দেখিলাক্স, মুখ অবগ্ুগনে আবৃচ করিয়া ভিক্ষা করিতেছেন। 
অনুসন্ধানে জানিলাম ঠাহার 'পাত খণের দায়ে কারাবন্ধ। 
উপজীবিকার কোন পন্থা নাই বলিয়া ভিক্ষা করিতে হইতেছে। 
ই'হারই বাড়'তে আমি সং সাজিয়া কয়েকদিন পূর্বে কিঞিং 
উপার্জন করিয়াছিলাম। তীহার কষ্ট দূর “করিতে বড়ই ইচ্ছা 
হইল। তাঁহার পতির খণের পরিমাণ জানিতে চাহিলাম। 
গুনিলাম চারিশত মুদ্রা? গৃহে আসিয়া আমার স্বর্গীয় সহ- 
ধশ্মিণীর গহনার বাকৃস খুলিলাম | তাহাতে যাহা পাইলাম 
তাহার মূলা ছুইশত মুদ্রার অধিক হয় না। বড় বিপদে 
পড়িলাম। পরবে ভানিলাম, আমি ত গ্রভাহই উপার্ন 
করিতেছ, কোনরূপে আমার [দিন চলিয়া যাইবে, আমার সং 
সাজার বেশগুলি প্রায় সঘস্তহ পিক্রুয় করিলে বোধ হয় আর 
ভুইশত মুদ্র। পাইব। ইভা ভাবিয়া ভাহাই বিক্রয় করিয়া থণ 
পরিশোধ করিল।ম। তাহার স্বামী মুক্ত হউলেন। ইহা ত' 
উল্লেখযোগা কিছু নহে” সাধু বুঝিলেন ইহার এই কাধ্যের 
কেন্দ্র কোথায় এবং কেন ইনি ভগবজ্ভনগণ মধ্যে মহীয়ান 
হইয়াছেন। ই'চার! সন্থীর্ণ স্বার্থ ভুলিয়া লোকসংগ্রন্থচি কীর্ায় 
এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন, সুতরাং এমন উচ্চপদস্থ 1) 
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এ ক্ষেত্রে ছোট, কিছুই নাই পূর্বেই বহিয়াছি। মহা 
ভারতের শক্তৎপ্রস্থ যজ্ঞের লাধ্যায়িকা তাহাই প্রমাগ, 
কারতেছে। যুধিষ্ঠিরের আশ্বমেধরজ্র শক্ত-প্রস্থ যজ্ঞের 
তুলনায় অতি. হীন হইয়। গেল। অশ্বমেধরডেের, সম্যঞ্ডি 
হইরামাত্র এক অদ্লুত নকুল যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ভিজে 
লাগ্ধিল। তাহার মস্তক, ও অর্ধশপীর স্থবর্গময়। লুদিজে, 
লুটিতে সে বিল, “এই. অশ্রমেধযভ্ জু প্রস্থযজ্ঞের তুলনা 
অতি,নিকৃষ্,।” উপস্থিত বাক্জিগ্রণ ইহা! গুনিয়া বিস্মিত হইয়।, 
এই, নিন্দার হেতু. দজিদ্ঞাসা করিলেন। নকুল ঝুলিল £--. 
“কুরুঙ্ষেত্রে, একটি ত্রাঙ্মণ ছিলেন। উঞ্থবৃত্তি দ্বারা জীবিকা 
নির্বাহ করিতেন । স্তাহার এক পত্বী, এক পু ও. এক পক্তরবধূ, 
ছিল৷ প্রতিদিন দিবসের যষ্ঠভাগে উগ্চবৃত্তি দ্বারা যাহ্থা 

গৃহীন্ত হইত তাহাই ইহারা ভোজন করিতেন। কোন জোন, 
দিন উপবাসও করিতে হইত। এক সময়ে দারুণ দুর্ভিক্ষ 
উপস্থিত হইল, তখন ব্রাঙ্ষণপরিবারের কষ্টের উপরে কষ বুদ্ধি 
হইল । অনেক সময়েই অনাহারে থাকিতে হইত । একদিন 
অতি কষে ব্রাঙ্গণ সামান্য কিঞিও যব সংঞহ করিয়াছেন, তাহ 
দ্বারা শর্ত, প্রস্ত দইল। পরিবারদ্থ চারি ব্যক্তির এক. লা 
ক্োনরূণে ক্ষুননিবৃত্তি হইতে পারে এই পরিমাথ শক্ত,ব, সংস্থান 
হইল। সই শক্ত বিজ্ঞাগ- করিয়া, ত্রাহ্গণ, ত্রাঙ্ষণী, পুত ও 
পুর্রবধূ আন্ধার করিতে বসিয়াছেন, এমন বময়ে এক অতিকি 
উপস্থিত হইলেন। তকাকে আছর ..অক্র্থনার. পড়: ব্রক্ষি, 
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ভাকার অংক প্রদান করিলেন। জুতিথি তাহ! ভ্বক্ষণ করিয়া 
তৃপ্ত হইবেন না। ব্রাহ্মদী আহ! দেখিয়া! ছার অংশ দিলেন । 
ভাহাড়েও তাহার ক্ষুধ! শান্ত হইল না। পুক্র তাহার অংশ 
উপস্থিত করিলেন । অূডিথি তাহা ভক্ষণ করিয়াও জানাইলেন 
তাহার ক্ষুধা! তখনও প্রশমিত হয় নাই। অমনি পুপ্রবধূ ত্তাছার 
ভাগ দিলেন। তাহার স্ুৃব্যবহার করিয়া অতিথি পরিতৃপ্ত 
হইলেন। ক্ষুধার্রিষট ক্রাক্মাণ পন্ধিবার অনাহারীই রহিলেন। 
এই অলোকসামান্ত দানে দিব্যধামে সেই পরিবারের জয়জয়কার 
গড়িয়া গেল। তাহারা বিষুটলোকের অধিকারী হইলেন। আমি 
অতিথির ভূক্তা বশিষ্ট শক্তূর উপরে লুন্তিত হইলাম । দেখিতে 
দেখিতে আমার মস্তক ও অদ্ধশরীর স্ুবর্ণময় হইল। দেছের 
অবশিষ্ট ভাগ ম্তবর্ণময় করিবার জন্য তপোবন ও যজ্স্থলে 
বিচরণ করিয়াছি । কোথাও আশা! পুর্ণ হইল না। অবশেষে 
মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ত-ক্ষেত্রে লুটিয়াও অভীষ্ট সিদ্ধ হইল 
না। ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারেন, এই মহাঁজ্ঞ লেই দরিদ্র 
্রাক্মণের একপ্রস্থ শক্তদানের সহিত কিছুতেই তুল্য হইতে 
পারে ন!।” 

কোন্‌ কেন্দ্র হইতে কাধ্য হইতেছে তাহা বিরেচন! 
করিয়াই কার্যের শুদ্ধি ও অশুদ্ধ, গুরুত্ব ও লঘুত্বের পরিমাপ 
হয়। উ্থবৃত্তি ব্রাহ্মণের দানকেন্্র মহারাজ যুধিষ্টিরের দান- 
কেন্দ্র হইতে জ্নেক উচ্চ বলিয়াই তাহার শক্তপ্রস্থের 
নিকটে মহারাজের অশ্বমেধ এত লঘু হইল। 
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(হা বায় তাহা ভিলা] গর বোধ হয় অনেকেই 
জানেন এক রক্ষণ দ্যবৃত্তি করিয়া জীবন যাঁপন করিত। 
তছুপলক্ষে বায়াক্নটি নরহত্যা করিলে অনুতাপ উপস্থিত হইল। সে 
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া একটি সাধুর নিকটে উপস্থিত হইয়া নিজের 
কদর্য্য জীবনবৃত্তান্ত বলিয়! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কখনও 
এই দুর্জয় পাপ হইতে মুক্তি 'পাইবে কি না? সাধু তাহার 
হস্তে একটি ক্ষু্র কৃষ্ণবর্ণ পতাকা দিয়া বলিলেন,_“তুমি 
দন্্যবৃত্তি ত্যাগ করিয়া এই পতাকা! ক্ষন্ধে লইয়া! বিচরণ করিতে 
থাকো, যে দিন দেখিবে ইহার কৃষ্তবর্ণ দূর হইয়া 
শ্বেতবর্ণ হইয়াছে সেই দিনই জানিবে তোমার জীবনও শুভ্র 
হইয়াছে ।” ব্রাঙ্ষণ চিরদিনের অভ্যাসবশতঃ একখানি খড়গ 
কটিদেশে ঝুলাইয়া পতাকা ন্বন্ধে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে 
লাগিল। সর্বদা মনে জালা কবে সেদিন আসিবে তাহার 
প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হইয়া রহিল । একদিন হঠা দেখিল একটি 
নির্জন কান্তারের পার্খে একটি সুন্দরী যুবতী উদ্ধ্থাসে ধাবিতা 
এবং ভাহারই অনতিদূরে এক নরপিশাচ ত্বাহাকে ধরিবার 
জন বেগে ধাবমান। 'থাম্‌, থাম, বলিয়। ব্রাহ্মণ উচ্চৈ-স্বরে 
চীকার করিতে লাগিলেন। পাষণ্ড মানিল না, ক্ষণেকের 
মধ্যে যুবতীটিকে আক্রমণ করিল। ব্রাঙ্গণ বিদ্যুধেগে 
তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে কোন প্রকারেই 
নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া “জাহা বায়ান, তাহা তিগ্লাল্স” 
বলিয়া খড়গার্থাতে তাহার মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিঙেন | 
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ছিন্ন মন্তকের রক্ত উদ্ধে ছুটিতে লাগিল, তিনিও উর্ধদিকে 
দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন কৃষ্ণনিশান শ্বেত হইয়া গিয়াছে। স্বর্গে 
ভাহার পরিত্রাণের ছুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। ত্রাঙ্মণ নরহত্যা 
ও দন্যবৃতিজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ধন্য হইলেন। 

যে কেন্দ্র অবলম্বন করিয়! ব্রাঙ্গণ ত্রিপঞ্চাশত্তম নরহত্যা 
করিলেন, অর্জুনকে ভগরান' সেই কেন্দ্র স্থির করিয়া যুদ্ধ 
করিতে আদেশ করিলেন। দুর্যোধনকে পাপ হইতে নিবৃত্ত 
করিতে যখন ব্যর্থকাম হইলেন অনন্যোপায় হইয়া তখন 
পাগুবগণকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইলেন। এই যুদ্ধের উপদেশ 
পাগুবগণের স্বার্থানুরোধে নহে, লোকসংগ্রহার্থ। 'ধর্শাযুদ্ধ' 
বলিয়া শ্লথোতসাহ অজ্ছুনকে সংগ্রামে প্রণোদিত করিলেন। 

এই কেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া যাহা করা হয়, তাহাতেই 
লোকনংগ্রহ; ইছা ছাড়িয়া যাহা করা হয় তাহাতে লোক- 
বিগ্রহ । যে ব্যক্তি, যে সমাজ, যে জাতি, যে রা এই 
কেন্দ্রে দৃষ্টি রাখিয়া কার্যে অগ্রসর হুন, সেই ব্যক্তি, সেই 
সমাজ, সেই জাতি, সেই রাই ধন্য। এই কেন্দ্রাতিমুখ 
হইয়াই ইংলগু দাসব্ব-প্রথা দুর করিয়াছিলেন । আমেরিকা 
যে ফিলিপাইনবাসীদিগকে স্বরাজ দিতেছেন তাহাও তাহাদিগের 
এই কেন্দ্রে দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়। এই সুত্র ধারণ করিয়! যে 
জাতি তাহাদিগের সকল রাষ্্রকার্ধ্য নির্বাহ করেন, তীহারা 
জগতে বরপীয়, তাহারাই প্রকৃত:লোকসংগ্রাহক | সর্ববভূত 
হিতে রত না হইলে লোক সংগ্রহ হয়'না। এবং তাহা হইতে 
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ষ্লেই আপনার স্বাধগণ্তী হইতে বাঁছিরে আসিতে হবে| 
পরাবিসম্াদী স্বার্থাবল্বী হইলে কি হয়, অধুনা ইউরৌগে 
যে রপ্চণ্তীর তাণুব-নৃত্য চলিতেছে তাঁহাই তাহার শীক্ষ্য 
দিতেছে। যে জাতি অপর কোন দুর্বল জাত্তিয ভৌগ সম্পদ 
দেখিয়া! তাহা উদরস্থ করিতে স্কণী লেহন করেন, অথব। যে 
জাতি অপর কোন জাতির জীবন-ধারা ন্ট কিন্বা বিপথগামী 
করিয়া স্বকীয় শক্তি ও সততায় মিলাইয়া বিউয়ঘোষণা করিতে 
চাহেন, তাহারা ভগবদ্ধিদ্রোহী এবং তীহাদিগের কুচেফ্টার ফল 
অবশ্যন্তাবী । প্রকৃতি মূলে এক হইলেও অভিব্যক্তিতে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ ও তদনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি, সম্প্রদায়, জাতি ও রাষ্ট্রে 
রও স্ধর্মম পৃথক, পৃথক, এবং সেই স্বধধ্মামুসারেই জীবন-ধারা 
বিভিন্ন পথগামিনী, যদিও অবশেষে সকলেরই সাগরে পরি- 
সমাপ্তি। এই স্বধর্মে প্রত্যেকেই অপর হইতে বলীয়ান, 
অস্থস্থলে অভাবক্রটি যাহাই থাক্‌, এস্বলে সকলেই 
শক্তিশালী । আমর! যেমন দেখিতে পাই কাহারও কোন 
ইন্দ্িয়ের শক্তিহীন হইলে অপর কোন ইন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি 
পায়, অন্ধ হষ্টলেই শ্র্সতি ও স্পর্শ শক্তির বৃদ্ধি হয়, বধির 
হইলেই দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়, তেমনি সেই অভাবক্রটির 
ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যাহার যে স্বাভাবিকী-শক্তি অথবা স্বধর্মম- 
শক্তি তাহা চালনা কল্পে দৃঢ়তর হয়। এমাসন লিখিয়াছেন ৫ 
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«কেবলমাত্র স্বীয় ধর্দের বঙশবর্তিতায়, যাহার ধাতুগত যে 
ভাব তাহার অবাধ স্ফুত্তিতে মনে হয়, মানুষের সম্মুখে 
দিব্যদূত উপস্থিত হইয়া তাহাকে কারাগারের সকল প্রকোষ্ঠ 
হইতে হাতে ধরিয়া বাহিরে লইয়া যান।” এই উক্তি ব্যক্তি, 
সম্প্রদায়, সমাজ, জাতি, রাষ্্র সকলের সম্বন্ধেই প্রযোজা। 
যে ব্যক্তি কি জাতি আপনার স্বধর্থা ত্যাগ করিয়া পরধশ্ম 
গ্রহণে অভিলাধী, সেই ব্যক্তি সেই জাতি পরের ধন্ধে কুঠারা- 
ঘাত করিয়া পরকে আপনার স্বধশ্মাবলম্বী করিতে উদ্ভোগী 
হন, সেই ব্যক্তি সেই জাতি€ ভাগ্যহীন। সর্ববড়ুতহিতে 
মন রাখিয়া স্বকীয় ধন্মে অবস্থিত থাকিয়া অপর হইতে 
অভাব পুরণ করিয়া লইবার চেষ্টা কিংবা অপরের 'অভাব 
পুরণের সাহাধ্য করার উদ্ভম লোকসংগ্রহের পন্থা । জগ 
ম্মঙলার্ঘ পুথক, পৃথক ধারার ত্রিবেশী-সঙ্গমে অথবা অসংখ্য.বেণী- 
সঙ্গমে মিলিত হইয়া সচ্চিদানন্দসাগরাভিমুখ যাত্রাই লোক- 
ংগ্রহ। 





৮ , কর্দণাবোগ 


কর্মযোগিলক্ষণ। 


লোকসংগ্রহথচিকীর্মু অথবা বিষুত্রীতিকাম যে কর্তা তিনিই 
কর্্মযোগী, তিনিই সান্বিক কর্তা। তীহার লক্ষণ প্রীকৃঃ 
বলিতেছেন :-- 
মুক্তোসঙ্গোহ্নহংবাী ধৃত্যুৎসাহসমন্িতঃ। 
সিদ্ধাসিদ্ধ্যোনিররিকারঃ কর্তা সাব্িক উচ্যতে ॥ 
ভগবদগীত। | ১৮২৬ 
“যিনি আসক্তিহীন, “আমি “আমিঃ বলেন না, ধৈর্য্য ও, 
উত্সাহ সমহ্থিত এবং কর্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সম্বন্ধে নির্বিকার, 
তিনি সাত্বিক কর্তা ।' 
মুস্তসঙ্গ | 
যিনি আসক্তিহীন তিনি ত” বন্ধনমুক্ত, স্বস্য ও স্বাধীন । 
কোন বিষয়ে আসক্তি না থাকিলে কাহারও কোন “তোয়াক্কা” 
রাখিবার প্রয়োজন হয় কি? 
এরূপ ব্যক্তি আসক্তিশুস্থ বলিয়াই রাগদ্বেষবিমুক্ত এবং 
যিনি রাগছেষবিমুক্ত তিনি ভাবনাবিহীন এবং প্রসন্নচিত্ত। 
রাগদ্ধেষবিমুক্ৈজ্ত বিষয়ানিক্িয়ৈশ্চরন। 
্াস্মং্ঠৈবধেয সা প্রসাদমধিগচ্ছতি | 
এর  ্গবদগীতা | ২৬৪ 
'যিনি অনুরাগ ও নি সাযুবলডৃত ইন্দ্িয়গণের 
তার! বিষয়ে বিচরণ করেন, সেই বি'জতমমা ন্যক্তি প্রসাদ লাভ 


কর্মযোগিলক্ষণ ৮৭ 


করেন।'--এরপ ব্যক্তি ছন্ব-দোলায় আন্দোলিত হন না। 
সর্বদা সর্বাবস্থায় প্রসন্ন থাকেন। 
প্রসাদে সর্ববহুখানাং হানিরস্ডোপজ্ায়তে । 
প্রসন্পচেতসোহ্াণড বুদ্ধি পর্য্যবতিষ্ঠতে 
এ এ, ৬৫7 
“প্রসাদ লাভ হইলে তাহা.সকল ছুঃখের নাশ হয়, প্রসঙ্ন- 
চিত্ত ব্যক্তিয় বুদ্ধি অবিলম্বে জাত্বম্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।' 
এই প্রণাণ্পীতে কর্্ম করিয়াই জনকাদি সিদ্ধিলাভ করিয়া 
ছিলেন। 
কর্গৈব হি সংসিদ্ধিমান্থিতা জনকাদয়; 
ভগবদগীতা। ৩২০ 
এইরূপ প্রসাদের প্রভাবে বুদ্ধি আন্াতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 
বলিয়াই জনক বলিতে পারিলেন £-- 
অনন্তং বত মে বিত্বং যন্ত মে নান্তি কিঞ্চন। 
মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং ন মে দশ্তি কিঞ্চন ॥ 
মহাভারত--শাস্তি।১৭৮।২ 


'আমার বিত্ত অনস্ত অথচ আমার কিছুই নাই, মিথিলা দগ্ধ 
হইলে আমার কিছুই দগ্ধ হয় না।' 
স্বযুপ্তাবস্থিতস্তেব জনকম্য মহীপতেঃ। 
ভাবনাঃ সর্ববভাবেত্যঃ সর্ববখৈবাস্তমাগতাঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ--উপশম | ১২১৩ 


৮৮ ব্দযোগ 

“জনক মহায়াজ যেন নুযুষ্তারস্থীয় অবস্থিত, ভাই গাছার 
সফল বিষয়ের ভাবনা সর্বথা শস্তমিত হইল ।' কী্জকার্ষ্য 
জাগ্রত থাকিয়া যেন শুযুগ্য, সম্পূর্ণ জারি হইয়া 
রহছিলেন। 

ভবিষ্যং নামুসন্ধত্তে নাভীতং চিন্তয়ত্যসৌ | 
বর্তঙগাননিমেষন্তু হসল্পেলদ্ষিবর্ততে ॥ 

| এ, এ, এ ১৪। 

“তিনি ভবিষ)তে কি হইবে তাহার অন্ুসঙ্ধানে অস্থির 
হইলেন না, অতীডেরও চিন্তা রাশিলেন না, বর্মন সময়টি 
হাসিতে হাসিতে যথাকর্ভব্য করিতে করিতে যাঁপন করিতে 
লাঙগিলেন।' শ্াতরাং সর্বদাই হাসিমুখ_--অহোরাত্র প্রসন্ন । 
লংফেলো এই সাবের কর্তী হইডেই উপদেশ দিয়াছেন 
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€ ভিবিষাৎ যতই মধুময় হউক্‌ না, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন 
করিও না, স্বুত অতীত তাহার মড়া লইয়া থাক্‌, অতীত তোমার 
চিন্তার বিষয় নহে, তুমি জীবন্ত বর্তমানে ভগবানে নির্ভর করিয়া 
সবলে প্রসন্নচিত্তে কণ্ম কর, কর্ম কর।) 

মুক্তসঙ্গ যিনি, তিনি রাগত্যেবিমুক্ত বলিয়া-"দুঃখেষ নুদ্বিগন- 
মনাঃ স্ুখেষু বিগতস্পুহ বীতরাগভয়ক্রোধঃ 1, 


কর্তবেক্থিলক্ষণ ৮৯ 


পথে কখনও উদ্বিগ্ব হন না, ভুখের জন্যও হান হদয়ে 
বোন লালসা নাই) য় ও জেগধ তথায় স্থাদ গাঁ 1 
তিনি উদার । কোন মত বা সন্প্রদায়ে বন্ধ নক) পাহিক্রে- 
কোন সম্প্রদাকভূষ্ত থাফিলেও ভীহাতে কোন ৭গগৌড়ামী” 
থাকিতে পারে না। তিমি বস্তুতঃ অনাম্প্রদধায়িক ॥ বন্ধনমুক্ত 
বলিয়া গণ্তীর বাহিরে জাসিয়!, দেখিতে পান ; 
প্তিল্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন সিন পথ, 
কিছু এক গম্যস্থান।৮ 
প্রকৃতি-লীলা দেখিতে দেখিতে বহুর মধ্যে দেই “এক'কে 
উপলব্ধি করেন। 
উদ্ধমূলোহবাক্শাখ এযোহশ্ব্থ সনাতন: | 
কঠোঁপনিষৎ। ২1৬১ 


তিনি দেখেন এই সনাতন অশ্বগ-ব্রলগাগুব্যাপার-_উদ্ধমূল 
ও অবাক্শাধঃ | ইহার মূল উদ্দে, শাখা-প্রশাখা নিম্নে এবং 
এই শাখা প্রশাখা বু । ব্দার একেরই লীল! সাধিত হই- 
তেছে। প্রত্যেকেরই পৃথক কিছু করণীয় আছে, স্মতরাং 
“ভিন্নক্লচিছিলোকঃ।৮ প্রত্যেকেরই পৃথক্‌ ব্যক্তিত্ব আছে, যাহা 
সহল্র চেষ্টা করিয়াও কেহ নাশ করিতে পারে না। সেই 
ব্যক্তিত্বের আদর গোৌঁড়ামিশৃগ্গয ব্যক্তি যেমন করিবে তেমন আর 
কে করিবে ? মুক্তসঙ্গ জানেন__ 
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৯৭ কর্ণযোগ 


“ভগবান বু পন্থায় স্বতত্ব সাধন করেন।” তিনি ৰছুরূপী, 
তাহার তত্ব-লাধনপন্থাও ব। এই বন্ছপন্থা লক্ষ করিয়াই: 
জশ্ীকফ জর্ছুদকে বলিলেন- 

যে যথা মাং প্রপন্তন্তে তাংস্তখৈব তজাম্যহম্‌। 
মম বজ্ঝনুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ 
ক্লিগবদগীত। | 81১১ 
যাহার! আমাতে যে ভাবে প্রপন্ন হয়, আমি তাহাদিগকে 
সেই ভাবে ভজন! করি। হে পার্থ মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারেই 
আমার পথ অনুসরণ কুরিয়! থাকে ॥ 

মুক্তসঙ্গ ইহ! বুঝিয়াই সকলের প্রতি উদার ভাবাপন্ন হন। 
তিনি জানেন সকলেরই এই ভূমগ্ডলে স্থান আছে। 

ইব্রাহিম “খলিলুলাল্লা' আল্লার বন্ধু-বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি নৃযজ্ঞ না করিয়া আহার করিতেন না। অন্ততঃ 
একজন অতিথি-সৎকার করিতে পারিলে তবে তার আহার 
হইত। একদিন কেহই উপস্থিত হইতেছেন না দেখিয়া তিনি 
ব্যাকুলভাবে অতিথি অন্বেষণে বাহির হইলেন। শতবধবয়ন্ক অতি 
জীর্ণ এক বৃদ্ধকে পাইয়৷ তীহাকে সাদরে স্বগুহে আনিলেন। 
যখন বৃদ্ধাকে পাইয়া! সপরিবারে ভোঞ্জনে বঙিয়াছেন, সকলে 
চিরপ্রধানুসারে আহারের পূর্বেবে ঈশ্বরকে ম্মারণ করিলেন। 
কিন্তু বৃদ্ধ তাহা করিলেন না। ইব্রাহিম ইহা! দেখিয়া কারণ 
জিন্্তাস। করিঝেে, তিনি বলিলেন, তিনি মুসলমান নহেন, তাহার 
সঙ্প্রুদায়ে ওয়প প্রথা নাই। তখন ইব্রাহিম ক্রোধে অধীর 


কর্মযোগিলগ্ষণ ৯১ 


হইয়া তাহাকে “দুর দুর' করিয়| ভাড়াইয় দিলেন। যেমন বৃদ্ধ 
গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, জমনি দৈবৰাণী হইল :_-*কি রে 
ইব্রাহিম, যাহাকে আমি শতবর্ষ এত আদরে এই জগতে স্থান, 
দিতে পারিয়াছি, তূই তাহাকে অর্ধঘপ্টার জন্ত তোর গৃছে স্থান, 
দিতে পারিলি না 1” তঙুক্ষণা ইব্রাহিম তাহার নিকটে ক্ষমা 
প্রার্থনা! করিয়া তাহাকে আবার্‌ ন্বগৃছে আনিয়া যখোচিত সম্বর্ধনা 
করিলেন। বোধ হয় ইব্রাহিম এই ঘটনার পরেই মুক্তসঙ্গ 
খলিলুলাল্লা হইয়াছিলেন। 

মুক্তসঙ্গ ব্যক্তির এরূপ ব্যবহার করা অসাধ্য। তিনি 
পাপীতাপীদ্দিগকেও তাহার বিস্তৃত ক্রোড়ে স্থান দিয়া ধন্য, 
হন। তিনি জানেন, এমন নরাধম কেহ নাই, বাহাকে তগ- 
বস্চ্যুত হইতে হয়। যে যতই নরাধম হৌক না, ভগবানের 
বিশাল জঙ্কে সকলেরই স্থান আছে। কারারুদ্ধ তক্ষর, দহ, 
নরহস্তার নিকটেও ডাৰের জল কখনও তিক্ত হয় না, পরমাল্স 
কখনও কটু হয় না। যিনি মুক্তসঙ্গ তীহার ত' কোন 
প্রকারের সাম্প্রদায়িক কি সাংস্কারিক জন্ধত্ব থাকিতে পারে 
না। তাহার নির্ঘ্দল দৃষ্টিতে তিনি প্রায় সকল লোকের মধ্যেই 
দেবত্ব ও পশুত্বের সংমিশ্রণ দেখিতে পান। যে মহাপাপী, 
তাহার ভিতরেও তিনি দেবত্ব দেখিতে পান। এমন পাপী 
কেহ নাই যাহার মধ্যে কোন না কোন বিষয়ে দেবন্ের চিহ্ন 
দেখা যায় না। এবং কাহার অন্তরের মধ্যে কি পরিমাণ 
দেবত্ব ও কি পরিমাণ পণুত্ব আছে তাহা পরিমাপের মানা ুই 


৯২ কন্মথোগ 


বা কাহার নিকটে আছে? দস্থয তান্তিয়া তীল, কি রবিন্‌. 
হুডের মধ্যে যে মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, আছ কি 
অলোকসামাচ্য বল! যাইতে পারে না? প্রায় প্রত্যেক ব্যক্রি- 
তেই যেন যড়রসের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। যে 
তোমার শত্র, তাহার তিক্তহ তুমি আস্বাদন করিতেছ বলিয়া 
তাহাতে মধুরত্ব নাই মনে করিও নু । কত প্রিয়জন দেই মধু- 
রত্বে মুদ্ধ হইতেছে ! নরহস্তা একজনকে হনন করিল, পর 
মুহুর্তেই অপর একজনকে আলিঙ্গন করিতেছে । এরং হয়ত 
নরহত্যাজদিত আঘাত তাহার প্রাণের সপ্ত ধর্মমভাব জাগাইয়া 
দিল। আমি এক নরহস্তাকে দেখিয়াছি, তাছার প্রাণদণ্ডের 
আদেশ হইয়াছিল। সে কারাগারে বসিয়া দিবারাত্র হরিনাম 
করিত। শেষ মুহূর্তে শ্বাসরোধ হওয়া পর্য্স্ত সে হরিনামই 
করিয়াছিল। তাহার মাত্র একটা প্রার্থনা ছিল। ফাঁসির 
পুর্ববদিন সে বলিয়াছিল যে অন্তিম কালে যেন তাহার মুখে 
গঙ্গাজল দেওয়া হয়। তাহা দেওয়া! হইয়াছিল । %€ বরিশাল 
কারাগারে আর এক নরঘাতককে দেখিয়াছি । আমি যখন তাছার 
প্রকোষ্ট-ঘারে উপস্থিত হইলাম, সে তখন গাঢ়নিদ্রাভিভূত। 
প্রহরী তাহাকে জাগাইয়া আমাকে অভিবাদন করিতে বলিল। 
তাহার নাম মাগন থা। সামান্য এক কৃষক। আমি তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমার ফাঁসির হুকুম হইয়াছে ত*? 
কবে দিন স্থির হইয়াছে?” মে দিনের উল্লেখ করিল। 
অল্প কয়েক দিন বাকী,-মনে হয় যেন চারি পাঁচ দ্িন। 


কর্থযোগিলক্ষণ ৯৩. 


আঙি বলিলাম, “তূষি ত চজকার ঘুঙাইডেছ) এ অবস্থায় 
এমন ঘুমাইতে পার কি করিয়া?" সে বলিল কাবু, ৬২ 
বতসর বয়স হইয়াছে, কম দিন ত দুনিয়ায় আসি নাই! 
এ পৃথিবীর অনেক দেখিয়াছি, আর ক বশুসর বাঁচিব? পাঁচ 
বংসর কি সাত বস ? এত দিনই যখন বাঁচিয়াছি, আর 
সামান্য কটা বছর নাই বীঁচিলাম। যথেষ্ট কাল এ পৃথিবীতে 
কাটাইয়াছি। আর দেখুন, নাড়ীতে মরিতে হইলে হয়ত রক্কা- 
মাশায় কি অন্য কোন কঠিন গীড়ায় পরিতাম, মাসের পর মাস 
হয়ত রোগ-শধ্যায় পড়িয়। থাকিতাম। সৈবা করিতে করিতে 
ক্লান্ত হইয়। কবিলা ভাবিত. 'এখন গেলেই হয়” পুজ্জ বলিত, 
“বাবা ! কদিন কষ্ট পাবে,এবং আমাদিগকে কষ্ট দেবে?” নিজেও, 
রোগের জ্বালায় অস্থির হইয়া ভাবিতাম, “মরিলেই বাচি। 
বাবু, সেই রকম মরা ভাল কি? এত এক্‌ টিপ। দেখুন, 
উদ্বেগের কারণ আছে কি ?৮--আমি অবাক্‌। এরূপ অসাধারণ 
সৈর্্য মাগন খা কোথায় পাইল 1; ভাবিলাম--কাহার ভিতরে 
কি আছে তাহা বিচার করা আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র, ইহা বুঝাইতে 
বুঝি কর্তী আমাকে এই নরহস্তার নিকটে উপস্থিত করিলেন। 
এরূপ ধৈর্যযশালী ব্যক্তির সম্মুখে আমি দীড়াই কোথায় ? 
মুক্তসঙ্গ তাহার দিব্য-দৃষ্তিতে এই তন বুঝিয়াছেন এৰং 
পতিতপাবনের প্রেম-চক্রের ঘুণনে একদিন মহাপাপীরও শুত্র 
হইতে হইবে, তিনি ইহাও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। যে যতই 
পাপ করুক্‌, বিধাতার বিধানে সকলের 'গাদ' কাটিতেছে, রাশী- 
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কৃত মল ধুইয়| যাইবেই, গাঁপীর পাপ করিতে করিতে বুঝিতেই 
হইবে যে, সে বিপথে চলিয়াছে, ক্রমেই স্বালার বৃদ্ধি, সুপথ 
ধরিতে হইবে, নহিলে শাস্তি নাই। 046 06 ৪৮1] ০০7161]) 
৫০০--এমনই বিধির বিধি যে কু হইতেও হৃ*র উৎপত্তি হয়। 
কু করিতে করিতে অস্থির হইয়া যাই, ক্লান্ত হইয়া পড়ি, পরে সু 
কোথায় তাহা বুঝিয়া লই এবং তাহা অবলম্বন করি। একদিন 
প্রত্যকেরই ভাল হইতেই হুইবে ইহা! জানিয়া মুক্তসঙ্গ সকলের 
প্রতিই উদ্বার। 

উদার ব্যক্তি কোন স্থলেই অপদস্থ হইতে পারেন না। 
্রহ্মা্ড ব্যপিয় প্রাণ বিস্তৃত হইলে, অভিমান ও ইতরত্ব দুর 
হইয়া যায়, হ্ৃতরাং 4115 ৮111 1702 001709700 ৮107 21 
019065 200 ৮10) 81099015105 1706. 027 1610001৮-- 
7:%/50%--“যে কোন পদে থাকিয়! পৃথিবীর যে কোন 
সেবা করিতে পারেন তাহাতেই তিনি সন্তষ্ট থাকিবেন।' 
তাহার নিকটে এমন পদ্দ নাই যাহা গৌরবান্বিত নহে। তিনি 
কোন স্থান বা পদে বদ্ধ হইয়া অন্য স্থান বা পদকে হেয় মনে 
করিতে পারেন না। 

মুক্তসঙ্গ ত্যাগী । কোন বন্ধন ধাঁছার নাই তাহার ত্যাগে 

কষ্ট কোথায় ? যাহারা যত আসক্তি তাহার ত্যাগ তত কৃঠিন। 
যিনি রাগছেষবিমুক্ত হইয়া আত্মন্সরূপে প্রতিষিত, তিনি ত' 
সর্ববার্থসন্ধ হইয়াছেন। আমর! যাহাকে ত্যাগ বলি তাহার 
আর তাছাতে ত্যাগ হয় কি? 
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পূর্ণমদঃ পূর্ণ মিদং পূরণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে | 
পূ্ন্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবতিষ্ঠতে ॥ 
ঈশোপনিষৎ | বুছদারপ্যকোপনিষত। শান্তিবচন | 

'উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণের উদয়, পূর্ণ হইতে 
পূর্ণ নিলে পূর্ণ ই থাকে বাকি ।' এই প্রদীপটি পূর্ণ, এ প্রদীপটিও 
পুর্ণ, একটি হইতে বর্তি স্বালাইয়া নিলে, আর একটা পুর্ণ প্রদীপ 
হইল, যেটি হইতে অগ্নি নেওয়া হইল সেটিও পূর্ণ রহিল। 

যিনি এ তন বুঝিয্লাছেন, তিনি জানেন ত্যাগ ত' তাহার 
কোন প্রকারেই হাস হয় না, তাই তিথি*ত্যাগে কাতর হন না। 
দর্ধীচি জানিতেন, জীবন-ত্যাগ ত্যাগই নছে। বৃত্তান্থর বধের 
জন্য অনায়াসে প্রাণ বিসর্জন করিলেন। তাহার অস্থিতে ফে, 
বস নির্ট্ি হইল তদারাই বৃত্বাহ্বর বিনষ্ট হুইল। ত্যাগে 
বন্তের উদ্তব। রুস দেনাপতি চ্টীসেল পোর্ট আর্থারে জাপানী- 
দিগের লোকোত্বর ত্যাগ দেখিয়া বলিয়াছিলেন--“জাপান- 
বাঁসিগ্ণ যে স্বদেশের বেদিতে সর্ববন্থ ত্যাগ করতে প্রস্ত, 
তাহাতেই তাছাদিগকে রণক্ষেত্রে এমন ছুদ্ধর্য করিয়াছে ।” পোর্ট 
আর্থারবিজয়ী সেনাপতি নোগি তাহার দুই পুজ্রের রণপ্রাঙ্গণে 
ম্ৃতর সংবাদ শুনিয়া বপিয়াছিলেন--“আমার পুঞ্সদ্বয় মরেছে 
ভাল।” ত্যাগে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তর্থারা পাপ, অধর্্ম, 
অন্ধকার সমস্ত নাশপ্রাপ্ত হয়। 

কর্্মযোগী মৃত্রাসঙ্গ ; অভ এব স্বস্থ, স্বাধান, ভাবনাবিহীন, 
প্রসরচিত্, উদার ও ত্যাগী। 


৯৬ কর্পযোগ 
অনহংবার্ী । 

সাতিক কর্তা অনহংযাদী। ধিনি মুক্তলঙ্গ তাহার ত” 
'আমি' “আর্গার' ঘুচিয়া গিয়াছে, “আমি' 'আমি' বলিবার স্থান 
রছিল কোথাঞক ? 'আমিত্ের জাটক চলিয়! গেলে মানুষ 
আকাশৈর ন্যায় প্রমুক্ত হন, বিশ্বের সহিত এক হইয়া বান, 
ুপরাং কিছুতেই উদ্দিগ্নরচিত্ব হল না। বিশ্বব্যাপার যেমন 
হুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইভেছে ভিনি বুঝিতে পারেন তাহার 
জীবন ব্যাপারও সেই তাঁবে চলিবে। যাহা কিছু ভগবদানু- 
মোদিত, দেনগণ ভাঁছার সহায়, প্রকৃতির যাষভীয় শক্তি 
তদমুকুল, ইহা বুঝিয়া নিরহংবাদী আশ্ম্মতি হইয়া থাফেন, 
কখনও উত্দিগ্ হন না। 

ত্যক্তাহংকৃতিরাশ্বস্তমতিয়াকাশশোভনঃ | 
যোগবাশিষ্ঠ। উপশম। ১৮২৬ 

অহংকার ত্যাগ করিলে মতি আশ্ৃস্ত, উদ্বেগশূন্য হয় এবং 
অহংকারহীন মনুষ্য আকাশের ন্যায় প্রমুক্ততাবে শোভাম্বিত 
হন। গ্রীড্ষ্টোন মিরুদ্বেগ আশস্তমভি ছিলেন। ব্রিটিশ 
সআাজ্যের গুরুভার তাহার শিরে ন্যস্ত ছওয়া সত্তেও তাহার 
মিপ্রায় ব্যাঘাত হইত না। তাহাকে এক বন্ধু জিজ্ঞাস! করায় 
তিনি বলিয়ারছিলেন--মাত্র একদিন তীহার নিদ্রার বাধাত 
হইয়াছিল। তিন একটি ওক্বৃক্ষ কুঠারাঘাতে প্রো শেষ 
করিয়া আনিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে সন্ধা! হওয়ায় লেঙ্দিন কার্য্য 
শেষ করিতে ক্গান্ত হইলেন। রাত্রিতে এক বড় হওয়ায় 
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ত্বাঙার নিদ্্রাতঙ্ক হইয়াছিল এবং তিমি ভাবিতেছিলেন যে 
ঝড়ই বৃক্ষটিকে পাতিত করিবে, তিনি শেষজাঘাত দানে 
বঞ্চিত হইলেন। তিনি ,বলিতেন যে সাস্রাজ্য সন্থন্থীয় 
বত জটিল চিন্তা, সমস্ত তিনি তীছার কাধ্যালয়ের দ্বারে 
রাখিয়া চলিয়া আলিতের। দ্বগৃছে চিন্তার লেশও 
রাখিতেন না। | 

'আমি' চলিয়া গেলে কেহ আর পর থাকে না। যাহার কেন 
পর নাই, তিনি কাছারও নিকটে ধন্যবাদ ব] কুতজ্ঞতা চাছিতে 
পারেন না। ভ্রাঙত। ভ্রাতার নিকটে কি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞঙ] চাছিতে 
পায়েন? পিতা কি পুত্রের নিকট হইতে তাহার যশঃকীর্কন 
জুনিতে লোলপ হইতে পারেন ? ধাহার সকলই আপন, তিনি 
কাহারও নিকটে কৃতজ্ঞতা চাহিতে পারেন না এবং কাহারও 
নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেও ইচ্ছুক হন না। যে যাহা 
ভাল করিতেছে সে ভ' তাহার কর্ভবাই করিতেছে। কর্তব্য 
করায় আর প্রতিষ্ঠা কি? না করিলে প্রত্যবায় আছে। আর, 
কর্কব্যের সীমা কোথায়? 

আনহংবাদীর কর্তব্সাধনে কোন আড়ম্বর থাকিতে পারে 
না। প্রকৃতি যেরূপ আড়ম্বরশূহ্য সহজভাবে তাহার কর্তব্য 
করিয়া যাইভেছেন, তিনিও তেমনি ভাবে ভাঙার কর্তবা 
করিয়া যান। 

নাভিবাঞ্ম্যসংপ্রাপ্তং সংপ্রাপণ্ত ন ত্াজামাহম্‌। 
স্ব্থ আহি চিষ্ঠামি যন্মম।ন্তি তদস্থমে | 
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ইতি সংচিন্ত্য জনকে যথাপ্রাপ্তাং ক্রিয়ামসৌ । 
অসক্তঃ কর্তমুততন্দৌ দিনং দিনপতির্যখা ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ। উপশম । ১০।২৪।১১।১ 
আমি অপ্রাপ্ত বস্ত পাইবার জন্য লালস নহি, প্রাপ্ত পদার্থও 
ত্যাগ করি না, যাহা আমার আছে তাহা আমার থাক। জনক 
রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া দিনপতি সূর্য্য যেরূপ দিন প্রকাশ 
করেন তদ্রূপ যখন যাহা কর্তব্য অনাসক্তভাবে তাহ। 
করিতে উদ্যুক্ত হইলেন।' সূর্য্য যেরূপ সহজে স্বীয় জ্যোতি 
ছারা দিন প্রকাশ করেন, তিনিও সেইরূপ সহজে অস্থ:স্থ 
জ্যোতির প্রনায় উদ্দীপ্ত হইয়া! জগতের সার্বজনীন মঙ্গল বিধান 
করিতে লাগিলেন । যিনি বলিতে পারেন “মিথিলা প্রদগ্ধ হইলে 
আমার কিছুই দগ্ধ হয়না” যিনি অনন্ত [বিত্বাধিপতি হইয়াও 
অকিঞ্চন, তিনি এইরূপ সহজভাবেই কাব্য করেন। 

যিনি আডম্বব ছাড়িয়া সাহজিকতায় অবস্থিত হইয়াছেন, 

তাহার দুষ্টিতে 
অভিমানং সুরাপানং গৌরবং রৌরবস্তৃথা। 
প্রতিষ্ঠা শুকরা বিষ্ঠা ॥ 

“অভিমান স্রাপান তুল্য, জনসমাজে গৌরব রৌবুবনরক 
তুলা এবং প্রতিষ্ঠা শুকরাবিষ্ঠা ভুলা” জাপানের নৌঙেনাপতি 
টোগে: এই ভাবাপন্ন চিলেন বলিয়া একদিন তাহার প্রতিকৃতি 
বিক্রেতার বিপণিতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে ভতসনা করিতে 
লাগিলেন, বলিলেন, “আমার ন্যায় অকশ্মণ্য ব্যক্তির প্রতিকৃতি 


কম্মষেগিলক্ষণ ৯৯ 


বিক্রয় করিতেছ কেন 1” ইহা বলিয়া! 11534116 মূল চিত্র- 
খানি উপযুক্ত মূল্য দিয়া লইয়! গেলেন। ইহার নিকটে 
প্রতিষ্ঠা শুকরীবিষ্ঠাৰৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল, তাহা! না হইলে 
এরূপ কাধ্য করিতেন না। তাহার সন্বদ্ধে [411 [171 
পাত্রকার লংবাদদাতা [7:৩1] সাছেব লিখিয়াছিলেন, “আমি 
তাহাকে (কোন রেলওয়ে ফ্শনে ) জনতার মধ্যে খু'ঁজিতে- 
ছিলাম, তখন তীহার এক সহচর আমাকে এক প্রকোষ্ঠে 
আহবান করিয়া নিয়া তথায় বলিলেন, “গাড়ী ছাড়িবার শেষ 
মুহুর্তের পূর্বে তূমি হাহাকে গ্র্যাটফরমে দেঞ়িতে পাইবে না), 
ভাহার অভিমানহীনতা ও আড়ম্বরশূন্যতা দেখিয়া জাপান- 
বামিগণ তাহাকে 11776 ১1191) 8 011011 পনীরব 
নৌসেনাপতি” আখ্যা! দিয়াছিলেন। ইহারই বলে 
তাহার সম্বন্ধে জাপানে একটি প্রচবন আছে যে, “মাত্র 
একজন আপনার ঙ্গুলিভেলনের ন্যায় তাহার অধীনস্থ 
ব্ক্তিগ্রণকে চালনা! করিতে পাঁরেন-_-সেই ব্যক্ত টোটো 
বাস্তবিক আড়ম্বরহীন, 'সহজ", শিরহঙ্ক!র বাক্তির শক্তি দুঙ্জয়। 
নিখিল বিশ্ব তাহার সহায়। স্বতরাং তাহার সকল কাধাই 
অনায়ামসাধা। অপরলোকের যেমন ভিদার করিয়া, ইল- 
জান্তির সন্তাবন। নিরাস করিয়া! কাঁধ্য করিতে আয়সের 
প্রয়োজন, তাহার সে আবশ্যকভা নাই । অহংএর গড় ভাঙ্গি- 
যাছে বলিয়। তিনি জগতের সহিভ প্রাণ মিলাইয়াছেন, তিনি 
লকলের 'আপন' হইয়াছেন, এবং সকলে তাহার “আপন, 


১৩৬ কঙ্মযোগ 


হছয়াছে--তাই তিনি স্বচ্ছ, সরল, অনাবিল,__“বারদুয়ারী” 
ঠাহার প্রাণ। তীহাকে দেখিলেই প্রাণ খুলিয়া যায়। সরল: 
বলিয়া! তাহাতে সতর্কতা নাই বলিব ন। পিতা যেমন পুত্রের 
নিকটে সরল ও স্তর্ক, তিনিও তেমনি । ধাঁহার যাহা জ্ঞাতব্য, 
অধিকারিভেদে তিনি তাহাই জানান। তুমি না বুঝিল্না ক্ষতি 
করিতে পার এই জন্য তিনি সঙর্ক। কিন্ত্রী তাহার খোলা 
প্রাণের আদর তোমায় মুগ্ধ করিবে। জগতের সহিত তাহার 
ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তা হইয়াছে বলিয়া, এমার্সনের ভাষায়, 
£116 1795 090 00 09091) 1015 29 10 366 01)11)39 11) ৪ 
0101 11010 2110 17:17156.15190015.৮ যাবতীয় 
পদার্থের বাস্তব সত্তা ও সংস্থান এবং তাহার্দিগের ( জাগতিক ) 
উদার সম্বন্ধ তীহার বুঝিতে চঙ্ুরুন্মীলন মাত্র আবশ্যক। 
চক্ষুরুম্মীলন করা মাত্রই তিনি সকল বুঝিয়া লন। 

অনহংবাদী আকাশশোভন ! আকাশ যেমন সকলেরই 
সন্নিহিত, তিঁনও তেমনি সকলেরই লন্গিহিত, সকলেরই 
আঅভিগম্য | পুজ্যপাদ রামকৃষ্ণ পরমছংসদেবকে মনে করুন । 
তাহার নিকটে যাইতে সঙ্কোচ ত বিন্দুমাত্রও হইত না, পরম্ত 
ষশ্ক্ষণ তাহার নিকটে স্থিতি, মনে হইত তিনি যেন আমাদের 
সহপাঠী । যাহ! মনে হইয়াছে ভাহা তাহাকে বলিতে দ্বিধা 
হয় নাই। এরূপ লোক বালক, যুবক, প্রৌট, বৃদ্ধ-_সকলেরই 
সমবয়সী । কি ন্তুন্দরভাবেই আমাদিগের সহিত মিশিতেন ! 
দূরে আসিয়া মনে হইভ “কত বড লোকটার নিকটে 


কর্মযোগিলক্ষণ ১১ 


যাইয়া কি চপলতাই প্রকাশ করিয়াছি !' প্রাতংম্মরণীয় 
রামতনু লাহিড়ী মহাশয় একদিন কোন খ্যাঙনামা ব্যক্তির 
সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিষেন বলিয়াছিলেন। আমি 
বলিলাম, “আমার কেমন কোন বড়লোকের নিকটে ধাইতে 
সঙ্কোচ বোধ হয়।” তিনি বলিলেন, “ধীহার নিকট যাইতে 
সঙ্কোচ বোধ হয় তিনি কখনও বড়লোক নহেন।” বাস্তবিকও 
লাহিড়ী মহাশয়, রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, রামকৃ্জ পরমহংস- 
দেব কিম্বা বিজয়কৃষ, গোল্বামী প্রভুর নিকটে যাইতে কাহারও 
কোন সঙ্কোচ হইয়াছে জানি না। এই জাতীয় মহাপুকষগণের 
নিকট হইতে যাহা লাভ করা হয়, তাহাও উপদেশের তিন মণ 
গুরু'্ভার লইয়া আমাদিগের নিকটে উপস্থিত ভয় না বায় 
সেবন যেমন সহজ, ইহাদিগের নিকটে শিক্ষা! তেমনি সহজ! 
ইহাদিগের যাহা দেয় তাহা যেন মজ্জাতসারে আমাদিগের 
প্রাণের মধ্যে ক্রিয়া করে। উহারাও দিতেছেন বলিয়া কিছু 
মনে ফিরেন না, আমরাও পাইতেছি বলিয়া অভিমানী হইতে 
পারি না। 10 09515 7 1060000001101 10019501100) 8১২01- 
(101) 10 08111. 10711780601) 00 09657১6010৮ 
53101701415 না 9060011600505 10070016108 
১55 5001 10 001)৮€৮ 11501711১00 90067 2061, 
(1:7701501) ) “কোন স্ন্দর ব্যক্তির চিত্র আমাদিগের চোকে 
অস্কিত করিতে যেমন ভার কিছুই পরিশ্রম হয় না; 
£ তীহার উপস্থিতিমাতই তাহা হয়) অথচ আামাদিগের কি বিপুল 


১৭২ কর্মযোগ 


লাভ, কোন মহাত্বারও অপর লোকের মনে তাহার সাদণ্ত৭ 
বর্তাইতে তেমনি আয়াসের প্রয়োজন হয় না।' 

বাহার “অহং+ চলিয়া গিয়াছে তাহার মানাপমানবোধ থাকে 
না, দান্তিকতা থাকে না, তাহার অন্তঃকরণে “জিদ' সথব! 
বৈরভাব স্থান পায় না। তিনি “অঘেষ্টা সর্ববভৃতানাং মৈত্র: 
করুণ এব চ।৮ যদি কেহ তাহার সহিত শত্রুতা করে, তিনি 
তাহাকে নির্বেবাধ মনে করিয়া কৃপা করেন। যদি শাসনের 
প্রয়োজন তয়, তাহা হইলে পিতা পুত্রকে যেরূপ শাসন করেন, 
তিনি সেই প্রাণে তাহার মঙ্গলার্থ শান করিতে প্রবুস্ত হন। 

আনহংবাদী বিশ্বাসী, আশরস্তমতি, নিরভিমান, আড়ম্বরহীন, 
*সহজ', সরল, অভিগমা এবং দ্বেষশুন্য | 


সপ আব ওল. 


প্ৃতিসমন্থিতঃ | 


সাত্বিক কর্তা প্রতিসমঘিত | বিদ্লাদি উপস্থিত হইলেও যে 
অন্তঃকরণবৃত্তি প্রারদধকাধা পরিত্যাগ করিতে দেয় না, তাহাই 
ধৃতি। বিস্বাদি সহেও স্থির থাকিতে হইলে সংযম চাই। 
যাার সংযম নাই তাহার ধৈর্যা রক্ষা করা কঠিন। অসংষমীর 
ক্ষীণভিত্বিগৃহ বিদ্ববাত্যায় সহজেই ধরাশায়ী হয়। ধুতিমাল 
লংযমী। তিনি নিভীক, তিনি সহিষু। পর্বতসম বিদ্রবাধ। 
উপশ্থিত হইলেও তিনি সন্ত্রস্ত হন ন:। কোন প্রতিকূল 
অবস্থাই ভীহাকে পশ্চাগুপদ করিতে, পারে না। অনেকেই 


ধৃতিসমন্থিস্ঠঃ ১৩ 


জানেন ত্রাঙ্গ্ম প্রচারার্থ ভ্রমনকালে পুণাষ্লোক বিজয়কৃষঃ 
গোস্বামী নহাশয়ের কর্দমাহারে ক্ষর্িবৃত্তি করিতে হইয়াছিল । 
আরও কত কষ পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কি কখনও 
তীহার ধৈর্যাচ্যুতি হইয়াছিল ? যিনি ধৃতিশীল তিনি জনসংঘটের 
উদ্দে বিরাজমান ; তথায় সর্বদা শীতল বায়ু বন্ধে, কোন 
প্রকারের তাপ উপস্থিত হইতে পারে না। তাই তীহার লোক- 
ভয় নাই। ভীষণ জনকোলাহলের মধোও তিনি নিমননুজ 
অরণ্যের নিস্দ্ধতা অনুভব করেন। সহজ সহজ উদ্যতায়ুধ 
শত্রুর অন্থঝঞ্চনার মধ্যে তিনি অচল, অটল, শ্থির। তাহার 
প্রকৃতি কিছুতেই বিকৃতি প্রাপ্ত হয় শ। 

দগ্ধং দ্ধ ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং দিবাবণম। 

ব্ষ্টং ঘুষ্টং ত্যক্ততি ন পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধম্‌। 

খণ্ডং খগ্ডং তাজতি ন পুনঃ স্বাহুতামিক্ষুদণ্ডম্‌। 

প্রাণান্তেইপি প্রকুতিধিকৃতির্জায়তেনোত্তমানাম্‌ । 

5 মহানাটক । 
“ন্ববর্ণ বারংবার দগ্ধ হইলেও কিছুতেই তাহার দিব্যবণ 
ত্যাগ করে না। চন্দনকে যতই ঘর্মণ.কর কিছুতেই সে তাহার 
মনোহর গন্ধ তাগ করে না। ইক্ষদণ্ড খণ্ড খণ্ড হইগেও তাহার 
স্বাদুতা ত্যাগ করে না, তেমনি উত্তম পুরুষের প্রকৃতি 
প্রাণান্তেও বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না।' 
বিরুদ্ধাচরণে ধৃতিশালী বাক্তির প্রকৃতি তবিকৃত হয়ই 

না। পরস্কু উৎসাহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 


১5৪ কর্মযে!গ 


কদর্থিতস্যাপি হি ধৈর্য্য বৃত্বে-বু'দ্ধেবিনাশে! নহি শঙ্কনীয়ো। | 
অধঃ কৃতস্তাপি তনুনপাতোনাধঃ শিখা "বাতি কদাচিদেৰ ॥ 
নীতিশতক | ১০৬ 

“উৎপীড়িত হইলেও ধৈর্যশীল ব্যক্তির বুদ্ধি ন্ট হইবে 
এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই, অগ্নিকে যতই 
নীচে চাপিয়া ধর না কেন, তাহার শিখা কখনও নীচের দিকে 
যাইবে না-_সর্ববদাই উদ্ধ মুখ থাকিবে । 

মহাপুরুষ মহশ্মদ ধুতিবলের কি প্রকৃষ্ট পরিচয়ই দিয়া- 
ছিলেন ! ধুতিবলে মুর্টিন লথার অসীম প্রতাপশালী পোপের 
ঘোষণাপত্র জনগণসমক্ষে নিঃসস্কচে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। 
আমেরিকায় একদিন 'সহত্র সহজ দাসত্বপ্রথাসমর্থক ব্যক্তিগণ 
এক বিরাট সভা করিয়া দাসত্ব প্রথার অনুকূল বক্তৃতা করিতে 
করিতে ধিওডে।র পার্কারের নাম করিয়া কেহ কেহ বলিলেন 
“আঙ্গি যদি এখানে থিওডোর পার্কারকে পাইতাম তাহ হইলে 
ভাহাকে শত খণ্ড করিয়া ফেলিতাম।৮» সভার একদেশে পার্কার 
বসিয়াছিলেন । তিনি এই বাকা শ্রৰণমাত্র সেই শক্রপক্ষীয় 
বিপুল জনসংঘ সমক্ষে দণ্ডায়মান হুইয়া দ্বীতবক্ষে উচ্চে:- 
স্থরে বলিলেন, “এই থিওডোর পাকার, তোমাদিগের কাহারও 
সাধ্য নাই ষে তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পার।” এই 
বলিয়া! সগৌরষে বীরদর্পে সভার মধ) দিয়া চলিয়া গেলেন। 
সকলে অবাক্‌, স্তম্ভিত, নিস্তব্ধ । ধুতিমান কেমন নির্ভীক, তাহার 
কি সুন্দর দৃষ্টান্ত! ধর্্মার্থকি দেশকল্যাণার্থ ত্যক্তজীবিত 


উৎসাহ সমস্থিতঃ ১৯৫ 


মহাত্বাগ্নণ ধুতিবলের পরাকান্ঠা দেখাইয়াছেন। লরেন্সিয়াস্‌ 
নামে এক মহাত্মার ধর্মমবিশ্বাসের জন্য প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা 
হয়। তাহাকে এক খটায় শয়ন করাইয়া তল্লিছ্গে অগ্নি গ্রস্থলিত 
করিয়া দগ্ধ কর! হইচেছিল। সম্রাট তথায় উপস্থিত ছিলেন। 
পৃষ্টদেশ কিয়ংপরিমাণে দগ্ধ হইলে তিনি শ্মিতমুখে সস্রাটকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন £--“মহারাজ এখন আমার শরীরের 
দগ্ধ ও অদগ্ধ উভয় প্রকারের মাংস ছুগিকাদ্বারা কর্তন করিয়া 
কোনটির কি প্রকার স্বাদ অনুভব করুন।” ইহা অপেক্ষা 
ধৃতিবলের আর কি উৎকুষ্ট প্রমাণ হইতে "পারে ? 


উৎসাহ সমন্বিত; | 


সান্তবিককর্তা উত্সাহী। লোকসংগ্রহচিকীর্যায় অথবা বিফু- 
পীতিকাম হইয়া সর্ববর্ভভূতহিতকষ্পে যে কার্ধ্য করা তয় তাহাতে 
আনন্দ আছে এবং আনন্দ থাকিলেই তশুসহচর উত্সাহ আছে। 
সুতরাং কর্দমযোগী আনন্দী ও উৎসাহী । উৎসাহ্থী কাহারও 
মুখাপেক্ষা! করেন না । তিনি আপনার দক্ষিণ বাহুতে সঙ্ভত 
তস্যীর বল অনুভব করেন। তাহার সাহসেরও ইয়ত্তা! নাই। 
পিতনি বলেন £-- | 
“বদি তোর ডাকু শুনে কেউ না আসে, 
তবে একলা চল রে, 


একলা চল, একলা চল, একলা চঙরে। 
৪ ৫ ন্‌ 


১০৬ কর্শযোগ । 


যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা, 
বন্দি গহনপথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, 
তবে পথের কাটা 
ও তূই রক্তমাখা চরণতলে একল! দল রে।” 
তিনি নিত্য নবীন। উৎসাহ থাকিলে কণ্মের নব ফুরায় 
না, কষ্ক্ীর প্রাণের নবত্বও ফুরায় না. 
মনুষ্যমাত্রেরই, স্বভাব এই--তেঙ্ত, আনন্দ ও নবস্ধ 
দেখিলেই আকৃষ্ট হয়। সেই আকর্ষণে আনন্দী ও উৎসাহীর 
ংসর্গে ধাহারা আসেন, তাহারাও আনন্দ ও উৎসাহপূর্ণ 
হন। উহার প্সঙ্গগুণে রং ধরিবেই 1৮ যে স্থলে আনন্দ ও 
উৎসাহে ক্রিয়া চলিতে থাকে সেস্থলে নিরানন্দ ও জড়তা 
থাকিতে পারে না। হয়ত সংস্কারান্ধ লোক শ্রবণ বা দর্শনমাত্র 
নিকটে না আসায় কিঞ্চিত বিলম্ব হইতে পারে, কিন্তু 
উতসাহীর সঙ্গকল ফলিতেই হইবে উৎসাহিসঙ্গ গুণে প্রতিবেশি- 
গণ কিরূপ সম্ভাবে উদ্দীপ্ত হুইয়াছে এবং সেই উদ্দীপনায় কত 
মহথাব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে ইতিহালে তাহার দৃষ্টান্ত নিরণ 
নভে। | 


শসা পা 


সিদ্ধযসিদ্যোনিব্বিকারঃ| 


প্রাকৃত মমুষ যে সিদ্ধির ভন্যা উন্মদ্ধ হয়, সান্বিক কনার 
মনে সেই ফলাকাঙক্ষা শ্থ'ন পাইছে পারে না। তিনি জানেন 


সিদ্ধাসিক্কোনিধিবকার£ ১৬৭ 


বাহিখের ফল না ফলিলেও অন্তরে ফল ফলিবেই। জ্ঞানে 
যেমন অন্তরে জ্োতিবুর্ধি, প্রেমে যেমন আনন্গবৃদ্ধি, কর্মে 
তেমনি শক্তিবৃদ্ধি। পুণা চেষ্টার পুণাকল অবশ্বস্তাবী। 
বাহিরে সম্প্রতি কাঁধ্য সফল না হইলেও অন্তরে শক্তিপ্রয়োগের 
ফল হইবেই হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যখন দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধির 
প্রস্তাব করিতে যাইভেছেন, বিদুর বলিলেন £--“দুর্যোধন 
গনবে না, বিফল প্রস্তাব করাতে লাভ কি? আপনাকে 
অগ্রাহ্া করিবে ।” শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন £- 
ধর্মকার্ধাং যতন শক্ত্যানোচেত প্রানদোতি মানবঃ। 
প্রাপ্তে। ভবতি তৎপুণ্যমত্র মে নাস্তি সংশয়; | 
মহাভারত | উদ্ভোগ। ৯২৬ 
'শক্তামুসারে ধর্মকার্ধা কগিতে যু করিয়া ফল নাপাষ্টলেও 
তাহার যে পুণাফল সঞ্চিত হয় তাহাতে আমার সন্দেহ নাই ।' 
বাহ্যিক ফল সম্বন্ধেও ইহা ধরব --নেহ্াডি কমনাশোহস্তি”। 
পাশ্চানা চেলাসিয়াবাসি খধি বলিয়াছেন £--3০ 00৫ 81010 
087 706 105৮ প্রকৃত শক্তিপ্রযোগ কখনও বার্থ হয় না 
তাই বলিয়া আমার জীবনেই আমার সকল কার্যের ফল 
দেখিবার আশা করিতে পারি কি? কতদুরে যাইয়া কোন 
সময়ে কোন কাগ্যের ফল ফলিবে আমাদিগের হম্দৃষ্টিতে তাহা 
বুঝিতে পারি কি? অতি প্রকাণ্ড সরোৰরগর্ভে একটি লোষ্ 
নিক্ষেপ করিলাম, আঘাতজনিত তরঙ্গায়িত চক্র দেখিতে 
থাকিলাম, কতদ়র আন্দোলিত হইল, তারক্ষের পর তরঙ্গ 


১৪৮ কর্মযোগ 


কোথায় মিশাইল, বুঝিতে পারি কি? মানবসমাজসাগরে 
কিংবা এই বিশ্বজলধিতে আমার একটি ক্ষুত্র চেষ্টার কি কল 
জন্মায় তাহা কি আমি ধারণ! করিতে পারি? যে আশা! 
লইয়! কার্য্য করিয়াছিলাম তাহার বিপরীত ফল ফলিল, এরূপ 
দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাই। কিন্তু আজ যে চেষ্টা বিফল 
হুইল, কাল তাহাই সফল হইল। আজিকার ভগ্নোন্চম কাল 
সিদ্ধার্থ হইল। পুণ্যোষ্ভম বিফল হইয়া সফলতার পথ দেখা. 
ইয়া দেয় ও অবশেষে সফলতা আনয়ন করে। ইটালীর 
স্বাধীনতাপ্রাপ্তির চেষ্টা কতবার অকৃতকার্ধ্য হইল কিন্তু ততবার 
শক্তি স্ফ,রণে বে বল সঞ্চিত হইল, তাছারই প্রভাবে অবশেষে 
,কৃতার্থ হইল। ইংলগ্ে প্রজাশক্তির অভা্য় কত পরাভবের 
মধ্য গিয়া সফলতায় পঁছছিয়াছে ! 

71776800005 681016 0006 09৫0. 
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1)51017, 
স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম একবার আরম্ত হইলে রক্তাক্ত 

কলেবর পিতা কর্তৃক পুরে অর্পিত হইতে থাকে, সে সংগ্রামে 
পুন: পুনঃ পরাভবপ্রাপ্তি হইলেও অবশেষে জয় অবশ্স্তাবী”-_ 
সামাজিক কি রাস্্রীয় সকল প্রকারের স্থাধীনতা-_বন্ধনমুক্তি 
--সম্বন্েই ইহা সত্য । আধিভৌতিক বন্ধন ও আধ্যাত্মিক বন্ধন, 
উত্তয় বন্ধন হইতে মুক্তির উদ্যম ব্যর্থ হইতে হইতে একদিন 


সিদ্ধাসিক্ব্যোমিধিবকার: ১০৯ 


ফলগ্রদ হইবেই। আধ়লণুকে 'ছোমকুল+ দিতে গ্লাডফ্টোন 
অবধি ব্র্থচেষট হইলেন। জাজ বিধিয় বিধানে সেই চেষ্টা 
ফলোন্ুখ । যীশুত্রীষ্টের পুণ্য চেষ্টা তাহার জীবনে কতটুকু 
ফলবতী হইয়াছিল? আজ ত তাহার ফল ব্রন্ধাগুধ্যাপী 
হইয়াছে। সিদ্ধির জন্য উদ্বিগ্ন ছয় সে, যে 'ধনং দেছি, যশে! 
দেহি, দ্বিষোজছি' বলিয়! ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করে। ধিনি 
এরূপ সকাম ভাব ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন,তিনি বলেন, 
“এই বিশ্ব মীহার, যাহা তাহার বিধিসঙ্গত কার্যা বলিল্প! জানি 
বথাশক্তি তাহ। করিয়া যাইব, ফল তিনি জানেন । আমি কোন 
ভূম্যধিকারীর মোকদ্দমার তদ্বিরকারক হইলে, যধাসাধা তদ্বির 
করিব, আমার কর্তব্য কার্যোর ক্রটি না হয় দেখিব, মোকদ্দমার , 
জয় পরাজয়ের সহিত আমার কি সংশ্রব? আর যেখানে ধাহার 
মোকদ্দমা, তিনিই বিচারক, সেখানকার ত কথাই নাই। তোমার 
মামলা তুমি ডিক্রী দাও কিডিলমিস কর, ভুমি জান। . আমি 
এইমাত্র চাই তোমার কৃপায় যেন বুদ্ধির ভুলে কি আলম্মযবশতঃ 
আমার কর্তবাসাধনে কোন অভাব না থাকে । যথাসাধ্য বিবেচনা 
করিয়াও যদি বুদ্ধিত্রশ হয়, তুমি ঠাহা সংশোধন করিবে, 
কেননা অন্তদরশশী তুমি, জগতের মঙ্গলবিধাতাও তুমি । কম্মুফলে 
অধিকার তোমার, আমি কেবল হোমার প্রীচরণে মস্তক 
রাখিয়া কায়মনোবাক্যে বিশ্মমঙ্লকল্পে খাটিতে থাকিব ।” 
অভ্জুনকে এই মণ্চে অধিষ্টিত করিবার জগ্যই ভগবান 
বলিলেন ১. 


১১৬ কল্মষোগ. 


কর্্মগ্যেবাধিকারন্তে মা ফলেযু কদাচন। 
মা কর্্মকলহেতুভূম1 তে সঙ্গোহস্থকম্্মণি ॥ 
ভগদগীতা ৷ ২৪৭ 
“তামার কর্ম্নেতে অধিকার আছে, কণ্পমনফলে যেন তোমার কখন 
অধিকার হয় না। কর্মফল যেন তোমার প্রবৃত্তির ছেতু না হয় 
এবং কন্মফল বন্ধনের ছেতু বলিয়া কর্ম্ন করিব না” এক্নপ বুদ্ধিও 
যেন না হয়।। 
যোগস্থঃ কুরু কল্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত। ধনগ্রয়। 
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নমো! ভূত্ব! সমন্থং যোগ উচ্যতে ॥ 
ভগবদগীতা। ২৪৮ 
“আসক্তি ত্যাগ করিয়া এবং কলসিদ্ধি ও আসদ্ধি সমান 
ভাবয়া যেগন্থ অর্থাৎ পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ হইয়া কন্দ্ন কর। 
এইরূপ সমত্বজ্ঞানকেই যোগ বলা হয়। ধিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধি 
সমদৃ্িতে দেখেন, তিনিই কম্মযোগা । 
ময়ি সর্ববাণ কলম্মাণি সংন্যস্াধ্যাত্মচেতস!। 
'নরাশী নমমে। ভূতা বুধ্যস্থ বিগতজবর ॥ 
'ভগবদগীতা | ৩৩০ 
“সকল কম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া “অধ্য/তচেতসা অন্তধাম্য 
ধাঁনোহহং কম্ম করোমাত দৃষ্টা” *আংম অন্তধামীর অধীন হইয়া 
কল্ম কাঁরতোছ' এহ জনে নিক্কাম হইয়া ও 'আমার ইহাতে কল, 
আমার লাভার্থ এই কর্ম এইরূপ ভাব ত্যাগ করিয়। বিকার- 
হীন হইয়া যুদ্ধ কর।, 


সিদ্ধাসিদ্ক্যোনিবিবকারঃ ১৯১ 


কেবল ধণ্মযুদ্ধ নহে, জগতের সকল কর্ম্মই এইভাবে করিতে 
তইবে 
যুধিষ্ঠির এইভাবে অনুপ্রাণিত কর্ম্মাযোগী ছিলেন। তিনি 
ভ্রৌপদীকে বলিয়াছিলেন £_ 
নাহং কর্্মফ লাছেষী রাজপুত্র চরাম্যৃত । 
দদামি দেয়মিতোধ ঘজে যষ্টব্যমিত্যুত ॥ 
অস্তবাত্র ফলং মা বা কর্তব্যং পুরুষেণ য। 
গ্ুহে বা বসততা কৃ্ণে যথাশক্তি করোমি তশ ॥ 
ধর্্ঞ্চরামি ম্বশ্রোণি ন ধন্মফলকারণাত। 
আগমাননতিক্রম্য সভাং বুশ্ধমবেক্ষ্য চ। 
ধন এব মন; কুষ্ছে স্বভাবাচ্চৈব মে পুতম্। 
ধম্মবাণিজাকো হানো জঘগ্যো ধন্বাদিনাম্‌ | 
মহাভারত | বন। ৩১।২--৫ 
“হে রাজপুত্রি, আমি কম্মফলাম্গেনী হইয়া বিচরণ করি না। 
দিককিত হয়, তাই দিই; যজ্ঞ করিতে হয়, তাই যজ্ঞ করি; ফল 
হউক বা না হউক, গহশ্থ পুরুষের যাহা কর্তব্য যথাশক্তি হে 
কষ্ধে, আমি তাহাই করি। বেদবিহিত বিধি অতিক্রম না 
করিয়া ও সাধুগণের আচারের প্রতি দৃি রাখিয়া আমি যে ধর্থ- 
কার্য করি তাহা ধশ্মকন পাইবার জন্য করি না। ন্বতাবতঃই 
আমার মন ধর্মে অব্শ্যিত। যাহারা ধম্মচরণ করিয়া তাহার 
বিনিময়ে ফল চাহে তাহার! ধন্ম্রকে পণ্যদ্রব্য করিয়াছে স্থৃতরাং 
ধন্মবাদ্দিগণ তাহাদিগকে নিতান্ত হীন জঘন্য মনে কেন? 


১১২ কর্খযোগ 
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“যে বিধি অবলম্বন করিয়া জীবন. ধারণ করিতেছি, নির্ভীক-. 
ভাবে সেই বিধি প্রতিষ্ঠা এবং ফল অবজ্ঞা করিয়া ধর্ম কর্ম 
ধর্ম বলিয়াই সাধনের নাম মনীষা! 1” 

প্রকৃত মনীষী “সিদ্ধ্যসিদ্ধেযোনির্বিবিকার2” হইয়াই যাবস্ীয 
কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। 


সংসারনাট্যাভিনয়। 


কর্মযোগীর কয়েকটি প্রধান লক্ষণ পাইলাম। ঘিনি 
এতাদৃশ লক্ষণযুক্ত, তাহার কম্ম নাট্যাভিনয় ভিন্ন কি হইতে 
পারে ? তাহার ত স্থার্থপ্রণোদিত কোন ক্রিয়াই হইতে পারে 
না। কোন অভিনেতাকে যাদ দেখিতে পাই, তিনি ধন কি মান 
অথবা] যশের বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া মাত্র দর্শকের তৃপ্তি 
এবং লোকশিক্ষার্থ প্রাণটি ঢালিয়া অভিনয় করিয়া যাইতেছে, 
এই দৃশ্য দ্বারা কম্মযোগীর কম্মাতিনয়তত্ব কথপ্িত প্রমাণে 
বুঝিতে পারিব। তিনিও স্থার্থশৃগ্ক হইয়া বিষুতগীতি ও লো: 
স'গ্র্থার্থ প্রাণ ঢালিয়! সংসারনাট্যাভিনয় করেন। 


সংসারনাটাতিনয় ১১৩ 


ধিপুক্গব বশিষ্ঠ শ্রীরামচজ্্রকে যেভাবে সংসারে বিচরণ 
করিতে উপদেশ দিয়াছেন তিনি সেই ভাবে কর্ন করিয়া যান। 
পূ্ণাংদৃষ্টিমবন্টভ্য ধ্োয়ত্যাগবিলালিনীম্‌। 
জীবন্মক্ততয়। স্বন্থো লোকে বির রাঘব॥ 
_ যোগবাশিষ্ঠ। উপশম। ১৮1১৭ 
“দেহেন্দরিয়াদি ও হন্্পানাদি আমার প্রাণস্বরূপ এবং 
পু্মিত্র ককত্র ধনাদি আমার", এই জাতীয় মনের ভাব দুর 
করাকে ধোয়বাসনাত্যাগ বলে। হে রাষব। ধ্োয়বাসনাত্যাগে 
যাহার আনন্দ সেষ্ট পূর্দুষ্টি মবলম্বন কিয়! জীবন্মভ্ডিইতু 
স্ব্গ থাকিয়া লোকে বিহার কর।' 
অন্তঃ সংতাক্রুস্চাশো বীতরাগে! বিবাসনঃ। 
বহিঃ সর্দসমাচারো লোকে বির রাঘব ॥ 
এ, এ, এ, ১৮ 
'হে রাঘব, অন্থুরে সকল আশা, আসক্তি ও বাদণা পঞ্িতাগ 
করি বাহিরে সংসারের সমস্ত কারা করিতে থাক ।' 
অন্নৈ রাশ্ম!দায় বহিরাশোমু খেহিত: | 
বহিস্তপ্তো মস্তরাশতো লোকে বির রাঘৰ ॥ 
এঁ, এ, এ, ২১ 
“অন্তার আাশাহীন থাকিয়া বাঁভিরে তুমি যেন আশা 
উৎফুল্ হইড়াই সমস্য কর্মুচেষ্টা করিতেছ, এইনপ ভাবে শস্তুরে 
নিরুদ্বেগ, আহএব শীতল, বাহিরে উদ্ছেগ। ম্ুতরাং তপ্ত হহড়া, 
হে রামচন্দ্র, লোকে বিচরণ কর। 


১১৪ কর্দমধোগ 


কৃজ্িমোল্লাসহর্ষস্থঃ কৃত্রিমোহেগগহণঃ | 
কৃত্রিমারস্তসংরস্তো লোকে বির রাঘব ॥ 
এ, এ, এ ২৪ 
“কার্য্যামুলারে কোন কার্য সম্বন্ধে কৃত্রিম উল্লাস ও হর্ষ এবং 
কোন কাধ্য সম্বন্ধে কৃত্রিম উদ্বেগ ও নিন্দা প্রকাশ করিয়া কর্ম্ম- 
বাপারে কৃত্রিম আবেগ দেখাইয়া, ছে রামচন্দ্র, ইহলোকে বিছা 
কর।? ূ 
বহিঃ কৃজিমসংরস্তো জদি সংরস্তবর্জিত2। 
কর্তা বহিরকর্তীস্তঃলোকে বিহর রাঘব ॥ 
এ, এ, এ, ২২ 
“হে রাঘব, অন্তরে আবেগবজিদিত হইয়া অথচ বাহিরে 
কুত্রিম আবেগ দেখাইয়া, ভিতরে অকর্তা থাকিয়া বাহিরে করত! 
হইয়া সংসারে বিচরণ কর ।, | 
কম্মযোগী বাহিরে ক্ঠা বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও. তিনি 
অকনঠা। সুতরাং তাহার নিকটে সকল বৃত্তিই সমান। কিনি 
কোন ব্যক্তিকেহই হেয় মনে করেন না। তাই উপদেশ 
হইতেছে 


আশাপাশশতোন্ম,ক্তঃ সমঃ সর্ববান্থ বৃত্তিযু। 
বহিঃ প্রকৃতিকাধাশ্থো৷ লোকে বিহর রাঘব ॥ 
এ, এ, এ, ২৬। 
“হে রামচন্দ্র, শত আশাপাশ হইতে উম্মুক্ত হইয়া সকল 


সংসারনাট্যাতিনয় ১১৫ 


বৃত্তিকে সমান জ্ঞান করিয়া, বাছিরে তোমার প্রকৃতি অনুসারে 
কাধ্য করিতে করিতে লোকে বিচরণ কর।' 
যে অভিনয়ের উপদেশক ও তাহার দ্রষ্টা স্বয়ং বিষণ; 
উদ্দেশ্য, তাছার লীলাপুষ্টি অথবা লোকসংগ্রহ জর্থা সচ্চিদানন্দ- 
প্রতিষ্ঠা; তজ্ন্থ ডিনার প্রাণে থাকে আন্তরিকতার 
পরাকাষ্ঠা। ৰ 
এইরূপ আন্তরিক তাঁসন্বেও অহ্ংকারময়ী বাসনাত্যাগী 
আকাশশোতন জীবম্মস্ত অভিনেতার কর্মাসাধনার্থ চিন্তাকুল 
ফইতে হয় না। একবার বুদ্ধির আবির্ভাব আবার বুদ্ধির 
তিরোভাব হয় বলিয়াই লোক চিন্তায় উদ্দিন হয়। 
নাস্তমেতি ন চোদেতি যশ্চিদাকাশবন্মসান্‌। 
সর্ববং সংপশ্যতি স্বস্থঃ স্বস্থো ভূমিতলং যথা । 
এ, এ, এঁ, ৬৩ । 
“ষিন আকাশের ন্যায় মহান্, তাহার উদয় বা অন্ত নাই, 
তিনি সর্বধদ] জ্যোতির্ময়, যেরূপ সুস্থ অবিকলাঙ্গ ব্যক্তি ভূমি- 
তল পুঙ্খানুপুথরূপে দেখিতে পান, তজপ তিনি স্ব-স্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়! সকলই সুষ্সনানুসূক্মনরূগে অবলোকন করেন । 
যুক্ত যুক্তদৃশ গ্রস্তমাশোপহতচেগ্িতম্‌। 
জানাতি লোকদৃষ্টান্তং করকোটরবিশ্বব ॥ 
এ, এ, এ, ১৯ 
“উচিত কি অনুচিত কি, এই চিন্তাগ্রস্ত, আশা! কর্তঠুক 
উপদ্রত লোকব্যবহ্থার তিনি করকোটরস্থ বিল্ব-ফলের চ্ঠায় 


১১৩৩ কর্দমযোগ 


সমগ্র পরিষ্কার দর্শন করিয়া থাকেন।' শ্ুতরাং এরূপ ব্যক্তির 
কোন কার্ধ্য সম্বন্ধে দেশ, কাল ও পারিপার্শিক অবস্থা পর্যযা- 
লোচনা, সর্ববতোভাবে সমীক্ষা সুবিচার, হুমন্ত্রণা, সাধর্দোপায়ো- 
ভাবন এবং শুনিয়মে ও স্বিক্রমে কার্যসিক্ধি করিতে মাননিক 
আয়াস পাইতে হয় না। সহজ নিরহঙ্কার ব্যক্তির এরূপ 
আয়াসের প্রয়োজন হয় না, ইততিপূর্বেবও বলা হইয়াছে । 





উপসংহার । 


কশ্মযোগীর লক্ষ্য কি, কন্মরকেন্দ্র কোথায়, লক্ষণ কি, 
কশ্মাভিনয় কিরূপ, কিয়তপরিমাণে আলোচিত হইল। কিন্তু 
এই আদর্শাধিষ্ঠিত কম্মযোগী অতি বিরল। অধিকাংশ লোকই 
রাজস অথব! তামস কর্তা । রাঁঞ্স কর্নের লক্ষণ £- 
যত্ত,কামেপ্দ,না কন্ম সাহঙ্কারেণ ব। পুনঃ | 
ক্রিয়তে বুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহ তম্‌॥ 
ভগবদগীতা ৷ ১৮1২৪ 
'ফলাকাঙ্ঙ্গাদ্বার প্রণোদিত হইয়া অহংকারসহ বছুলায়াস- 
কর যে কন্মম করা হয় তাহা রাজস কর্ম্ম।' 
অহংকার থাকিলেই মামুষ সহজ হইতে পারে না, তাহার 
কম্মও সহজ হয় না। “মানের টাটি'র জন্ত অনেক 'হিসাব' 
করিতে হয়, হিসাবে “পাটওয়ারি বুদ্ধির উৎপত্তি, পাটওয়ারি 
বুদ্ধি সাধারণ কণ্মকেও বুল আয়াসকর করিয়া তোলে । পর 


উপসংহার ১১খ 


দ্রব্যে অভিলাষ, স্বত্রব্য ত্যাগে কাতরতা, পরগীড়া প্রভৃতি 
অহংকার হইতেই জন্মে। অহংকারজনিত আসক্তি ও দম্ভই 
ইহাদিগের উদ্বহেডু। 
রাগী কর্মমফললাপ্রেপ্দ লু নোহিংসাতাকোইশুচিঃ। 
হর্মশোকা্িতঃ ক্ঠা রাজস: পরিকীত্তিভঃ ॥ 
| এ এ, ৪৭ 
“যিনি আসক্ত, কণ্মকলকামী, পরস্থাভিলাধী, দানকু্, পর- 
গীড়ক, বাহান্তঃশৌচবড্ডিত, ইষ্ট প্রাপ্তিতে হর্মান্থিত, অনিষ্ট- 
প্রাপ্তি এবং ইঞ্টবিযোগে শোকাশিত, তিনি রাজস কর্তা 
অন্ববন্ধং ক্ষযং হিংসামনপেক্ষা চ পৌকুষম্‌। 
মোহাদারভ্যতে কম্ম যৎ তত্ত।মসমুচযতে ॥ 
এঁ, এ, ২৫ 
'পশ্চ[স্তাবী ফল, শক্তিক্ষয়। অর্ধক্ষয়, বিত্তক্ষয়, প্রাণিপীড়া 
এবং স্বসামথা বিবেচনা না করিয়া যে কশ্মা মোহপ্রযুক্ত আরস্ত 
কর? হয়, তাহ! তামস কন্মা। 
আধুজঃ প্রাকৃত স্তব্ধ: শণো নৈষ্কাতিকোহলসঃ | 
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কণ্ঠ! তামস উচাতে ॥ 
এ, এ, ২৮ 
“যিনি অনবহিত, বিবেকশুন্য, অনম, শঠ, প্রবৃকিচ্ছেদনপর, 
অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী, তিনি তামল কর্তা ।” 
রাজস ও তাঁমস কর্ম ও কনার লক্ষণ পাইলাম । 
পাশ্চাত্য দেশসমুহে ভধিকাংশ লোক রাজন কর্তা । তাছা- 


পি 


৯১৮ কর্খবোগ 


দ্িগের পরাক্রম ও পার্থিব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দান্তিকতারও 
বিশেষরূপে বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাহারা রাজসভাবসন্ভতৃত বিষময় 
ফলও ভোগ করিতেছেন। তীহাদিগের বিস্ময়জনক অতিকায় 
সদনুষ্ঠানগুলি হইতেও অনেক সময়ে রাজসগন্ধ বিনি্গত হয়। 
লক্ষ লক্ষ মুদ্রাদান “কলমুদিশ্য”--রাজ! হইতে সম্মানলাভ, 
অন্ততঃ জনসাধারণ হইতে যশোপ্রাপ্তির আশায় প্রদত্ত হয়। 
সান্বিক ভাব লুপ্ত হইয়াছে বলিতে পারি না, তবে বৈষয়িক স্ুখ- 
ভোগে রজোগুণ অতিরিক্ত পরিমাণে বদ্ধিত হইয়াছে । কর্্- 
চক্রের দূর্ণনে সান্বিকতার শান্তি, নীরবতা অতিশয় ভাস 
পাইয়াছে। তাই তীহাদিগেরই কোন কোন মহাপুরুষ তীহা- 
দিগকে সাম্বিক ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও 


' করিতেছেন । এবং সান্িক ভাব ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। 


ভারতবধীয়, চীন ও অপর দেশীয় প্রাচীন খাঁষগণের সাত্বিক 
চিন্তা ও গাথার আদর পুর্ববাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। ইহারই 
ফলে রবীন্দ্রনাথের “নোবেল” পুরস্কার প্রাপ্তি। তামস ভাব 
তাহা দিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম। তামদ কণ্তার অনবহিত 
অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্ধীর ভাব তীছাদিগের মধ্যে অতি অঙ্লীই 
দেখিতে পাওয়1] যায়। রাষ্তস ভাবই প্রবল। পরস্পর থে 
ৰিকট সংঘষ উপস্থিত হইয়াছে তাহার মুল রাজসিকতা। মধ্ো 
মধ্যে ষে সান্তিক তান কর্ণগোচর হইতেছে, তাহা নেতৃগণের 
প্রাণ আকষণ করিলে তাহারা কন্মযোগের পম্থাতে অগ্রসর 
হইতে পারিবেন । সেদিকে উন্নতি না হইলে তামস পদবীতে 


উপসংহার ১১৯ 


বসবরোহণ করিবেন। কর্তার লীলাচত্রারূঢ হইয়া কাহারও 
একস্থানে স্থির হইয়া থাকিবার সাধ্য নাউ । হয় উন্নতি, নয় 
অবনতি । সম্ভবতঃ যে ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছে, ইঞ্কা হইতে 
অবশেনে কল্যাণই সমুষ্ঠত হইবে। দীঘ দৃষ্টিতে দেখিলে যে 
কল]াণ ভইবে, সে বিষয়ে ত তিলাদ্ধও সন্দেহ নাই। অভি 
দীরঘৃষ্টির প্রয়োজন নাই ।. আশ করি অল্পদিনের মধ্যেই ই'ছারা 
স্বকীয় মুর্খ হৃদয়ঙ্গম করিয়! সান্ধিক অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত হইবার 
ক্রম অবলম্বন করিতে সক্ষম হইবেন। 
কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই মনে হয জামাদিগের অনেকেই 
তামম ক] । তামস কতা না নিংজর, না অপরের মঙ্গল- 
সাধন কারেন। আপন সম্বন্ধে অনবহিষ্ত, বিবেকশূন্য, অলস, : 
বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী এবং অপধালোক সম্বন্ধে অনম, শঠ,' 
পরবুন্িচ্ছেদনপর । আমাদিগের ভতপুবন দেশাধিপত্িগণ 
এইকপ ন্বভাবাপন্ন না হইলে এদেশ এভাবে পতিত হইত ন! 
এপ্রং আমরা এইকূপ না হইলে এ ভাবে পতিত থাকিভাম 
না। আমরা অনেকে হ্বীঘ় মঙ্গল বুঝি না এবং ভচ্ন্থা 
উদ্ভোগীওড নই, অথচ শঠঙ্গ করিয। পরবুত্বিলোপ ৪ পরন্বত্থা- 
শিকার করিতে আগ্রঠামিচ; ইহা কি স্চা নহে? প্রায় 
প্রত্যেক গ্রামেই ষে গ্রামবাসিগণের মনোমালিগ্ঠ, বিবাদ, 
বিসম্থাদ, 'দলাদলি” দেখিতে পাই, তাহা কি তামস ভাবজনিত 
নহে? ভাবী গুভাণুভ কি ন্বদামর্ধ্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান 
নাই ; কাহাকেও পরাভুত্ত করিবার জগ্ত শক্তি, বিশু, অর্থক্ষয় 


১২ কর্মযোগ 


করিয়া কি অনেক লোক সম্পূর্ণ নিঃশ্ব ও মৃতকল্প হইতেছে ন1 ? 
যাহাদিগকে অশিক্ষিত বলি, তাহাদিগের কথ! দূরে থাক্‌, 
“শিক্ষিত” দলের মধ্যেও নিজের নাসিকা কর্তন করিয়া পরের 
বাত্রান্তঙ্গের দৃষটাস্ত নিতান্ত বিরল নহে। বিপুল পরিশ্রমে 
সঞ্চিত অর্থ হিংসাবহ্নিতে আহুতি দিয়া নিজের সামান্যভাবে 
জীবনযাপনেরও সংস্থান না রাখার, অনেক উদ্দাহরণ দেওয়া 
যাইতে পারে। যাহা কিছু উপার্জিত হইয়াছিল, তাহ! প্রায় 
সমস্ত কোটফিতে, উকীল, ব্যারিষ্টার, আমলা, সাক্ষী, চাপরাসী, 
কনফ্টবল প্রভৃতির পুঁজায়ই ব্যয়িত হুইল, স্ৃতরাং আপনার ও 
পরিবারবর্গের জীষিকানির্ববাহের উপায় নিরাকৃত হইল; এরূপ 
বুদ্ধিমত্তার পরিচয় কতই দেধ্তেছি! ইহাকে ভামস স্বার্থত্যাগ 
লা যাইতে পারে। 

কিন্তু এদেশ তামসিকতাগ্রস্ত হইলেও সান্বিকতা সম্পৃণ, 
ভুঙ্গিয়৷ যায় নাই। খষধিগণ, ভক্তগণ এ দেশের অস্থি মজ্জায় 
সাত্বিক ভাব এমন দৃঢ়রূপে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিয়াটছিন, 
যে শগ্ভাপি সামান্য কোন কৃষক তীর্ঘভ্রমণ করিয়া আসিলে,, 
তাহাকে সেই ভ্রমণের কথ গ্রিজ্ঞাসা করিলে কিছুতেই সে 
তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইণে না, পাছে তাহাতে তাহার 
মনে ভাহংকার শ্যান পায়। “তোমার কটি পুত্র কন্তা ? জিজ্ঞানা 
করিলে বলিবে “আজ্ঞ। ! আমার কি? ভগবান আমার গৃহে 
এই ক'টা রেখেছেন।? এখনও অনেক লোক আছেন বাহার! 
সংবাদপত্রে নাম প্রকাশ না পায় ভজ্জগ্য সতর্ক, অতি সঙ্গোপনে 


উপসংার ১২১ 


দান করেন এ২ং আপনার করবা সম্পাদন করিয়া থাকেন ।, 
খিচরণরেণুপৃত এ দেশ কিছুতেই বিনাশ পাইবে না বলিয়াই 
বোধ হয় ভগবানের কৃপায় এখনও সাস্থিক ভাব প্রচ্ছন্নরূপে 
স্থানে স্থানে ব্বমান রহিয়াছে, কিন্ত আত অগ্লশ্থলেই কে 
স্কন্তি পাইতেছে ! রাজসভাব« আমাদিগের মধো আ.পক্ষাক্ 
কম। তামদ ভাব ছাড়িয়ঃ রাজ্সে উন্নত হপ্য়ার দিন, ষেন 
আসিতেছে মন হয়। অনবধান, নিদ্রা. জড়তা ক্রমেই দুব 
হ্তেছে। উঠো, জাগো, এই আহরান পুডিয়াছে। 
ভিন্ন ভি প্রদেশ, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরের সাহাষা 
করিতে হস্ত প্রসারণ করিতেছে । দেশময়* একটা ' মাড' 
পড়িয়াছে। কণ্ভা আমাদিগের সহায়। আমরা দুদ্দশার 
চরমাবস্থায় পতিত বলিয়া নিশ্চয়ই ভ্রাহার সিংহাসন টলিয়াছে । 


শ্নিতেছেন। ঘমাহার চোখ মাঞ্ে ভছিনি উধার আলোক 
দেখ্গিতছেন। যে ভাস্বর মহিমায় সমস্থ ভারহলন পুনরায় 
উদ্ভাসিত তইবে, ইহা তাহারই আগ্রদুত | এত পরর্ণনান্ভাস মনে 
করিতেই বুদ্ধের প্রাণ স্পন্দিঠ হইছতছে,। দয় উফুপ্ 
হইতেছে, ধমনীতে ধমনাতে বেগে শোণিতে প্রধাবিত হইতেছে । 
কিন্তু যুগপৎ প্রাণে ভয়ের উদয় হইচেছে' পাচ্ছে রজ্ঞোন্চণ 
ভারতের বিশিষ্টা নস্ট কারয়া ফেলে । কণ্ঠার শ্রাচরণে প্রার্থন' 
করি, কোন জাতির হিংসা দ্বেষে দগ্ধবুক্ধি হইয়া আমরা যেন 
অন্যঃসারশূন্য নাহিক উল্নতির মোহে মু না হু আমরা মেন 


১২২ কর্দষোগ 


(দেই পদিনিদ্দিট সন্বিক লক্ষ স্থির রাখিয়া গুতেচ্ছাদ্বারা সমগ্র 
পৃথিবীটাকে আবৃত করিয়া জগন্ময় সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠাভিমুধ 
গকীয় উন্নভিলাধনে কৃতকার্য হইতে পারি। বাক্তিগ, 
জগত, রাঈগত যাবতীয় উ্াম, অনুঠান ও প্রচেষ্টায় 
আামাদিগের যেন সবিদ। মানে থাকে 
বরঙ্গার্পণং ব্র্গহবিব্রগ্ধাগ়ৌ ব্রন! ভুতম্। 
বঙ্গের তেন গন্তব্যং ব্রঙ্মকন্ম সমাধিনা | 
তগবদ্গীতা।81২৪ 
স্বামী ধিবেককানলের মনোবাগ্ক পুর্ণ হউক | ভাগতে 
কণ্মযেগ আবার জনযুক্ত হউক। 


॥ 





